আত্মদর্শন।, 


প্রকাশব--মেনান্‌ বাহ্যাল এও কোন, 
২৫নং রার়বাগান ফ্রাই, কলিকাঠা) 


সেল 


কলিকাভ। 
২৫নং রাবাগান ট্রাট, ভার হমিছির যঙ্ে 
রা 


উমহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বার: বুদ্রিত। 
১৩১৯ 


মূল্য ০৭ আনা । 


মুকং করোতি বাচালং পচ্ৎ লঙ্ঘয়তে গসিরিম্‌। | 
বতকুপা তমইং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌ ॥ 


রে উদ) | 
আ। শের ছি ওমুলে ছুদি। দা ্ 
নর বি ফাহাকে আতার্শন করাও, তিনিই আদ লা 
বু করিয়া ধন্য হন। | 
নস! রে রক রাক্ষেবে রগজেরির রা 
| দিদা মেদিনী যখন কাপিতেছিল, সেই মরে | ৰ চু: 
| হা তোর নাশ করিয়া দয়াছিলে। ইহাতে বুৰি- 
লাম, রণক্ষেত্রই আত্মদর্শন লাভের প্রকৃত ক্ষেত, ভকসখ। 
হইতে পারিলেই আত্ম লাভের যোগ্য পাৰ বলিয়া 
| সা! রঙ্ষত্রে মে জেরে জোর তাও উ পন্থিত। 
বন সংগ্রামের ভীষণ কোলাহলে চি নিনাফিত। 
: হড়রিপু করুক তোমার সন্তান পরিবেটিত। বে অবস্থায় 
_ পড়িলে আত্মদর্শন ঘটে_মা, তোমার সন্থানকে নেই 
বাপ ফরিয়াহ--সেই জমোধারথ েখাউাছ। রঃ 
শসা! আশায় বুক বাধিয়াছি_দিন গণিতেছি। হা 
বারা, বোগ্পা, করিয়া ১৪৫৪ ্াদ না ্ 
ক কারকোছ। আজ ক, বাদ চ শ দি | 

















চি ১ হইবে, “তোমার : আমার" € বোধ 
বিশু দু এই আশা ও বিশ্বামে, ধীর স্থির চিতে, 
আচল ভাবে, প্তামার শুদর্শিত ৃ 
| রযাছি। টা এ 
নস! মে তোমাকে বে ভাবে জনা করে, বে তোমার 
নি হা চা বে নেই কানে রহ করিয়া 
থাক, তাহার বেই কামনা পুর্ণ করিয়া থাক__ তোমার এই 
আশা বাণীর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার 
শ্ীচরণে, তক্তি অন্তরে, “আত্ুদর্শন” সমর্পন করিলাম। 


$ স্ম্লম্গলযে শিবে সর্বার্ধনাধিকে 

শরণ্যে ত্াস্বকে গৌরি নারায়নী নমোইন্তে । 
৬ফাশীধাম। রর 
রাখীপুর্ণিযা। | লীতেশ। 


১৩১৯। 








 শরশান ব্যাখা টিক রাত থা 
হি প্রতি আসি বা অনুরাগ, ছুখের মূল। বিষয়ের 
অনিতা উপলনধি করিয়া, তাহার রা আসতি রী 
বাপ জা | বাগ, জান লাতের লোপান। জার 
আত্দর্শন বা মুকতিলাতের উপায়। জান ব্যতীত আ্মমর্পন 
ঘটিতে পারে না'। কিন্তু আমরা কলির জীব__ঘোর য়ায় 
আছর। অবিদ্যাই আমাদের বিদ্যা। সুতরাং বৈরাগ্য 
বা জানলাভ আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও টা 
চলে। হন রুষবর্ণ. মেঘে বিদ্যুতের ্যায় কখন কখন 
আমাদের চিত্তে বৈরাখ্যের উদয় হয, মত্য। কিন্তু . 
তাহা বিদ্যুতের বায় ক্ষণস্থায়ী_ উদয় ও লয় প্রায় যুগপৎ 
খা থাকে৷ খই দিক * বৈরাগ্গোর নামই, কণা পু 











ততপই সারের না এবং সারের রতি ধকটা 
দার সম্তই রং যা পপ বড মাহ তখন ্ 


















ছঃখ অনুভব করি-_.ছুঃখের সময়ে পাঠ করিলে, শাছধি পাই। 
আত্মতুষ্টির জন্য, নেই বিকীর্ণ প্রবনধগুলি একরনিবনধ গরং 
স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ধন করিয়া, এখন পুত্ধকাকাহর 
গ্রকাশ করিলাম। 

পুস্তকে নূতন কোন কথ! নাই--বাহা আছে, সবর 
পুরাতন । নুতন কথা কোথায় পাইব? জনয সত” কুটি নাশ, 
ইহাই জগতের নিয়ম। এই অথগুনীয় নিয়ম অমুসারেই আবহ. 
মান কাল হইতে সংসার চলিয়া আসিতেছে। এ নিমের 
না_ কখনও ঘটবে কিনা, ধনাই জানেন-- সূ 
তত্ব প্রচার করিবার, নুতন আলোক বিকীর্ণ করিয়া হ্ব়কে 
উন্ভালিত করিবার প্রান পাওয়া বিনা! নয় কি? 
সরা মাহাকে নুতন বদি-বে তকে আবিকার করিয়া, 


0... 











করি, নুতন আম রব 
নূতন, তাহ! কি প্ররূতই নূতন ? যাহা অব্যক্ত ্প 
তাহাই ব্যক্ত হইল--যাহা অপ্রকটিত ছিল, তাহাই প্রকটিত 
হইল। বস্ততঃ পদার্থ ত ছিলই এবং আছে ও থাকিবেও। 
পদার্ধে অনুস্যাত সা লোপ পাইবার নয়, লোপ পাইবে নী, 
কারণ সে যে নিত্য সত্তা, চিরবিদামাঁন-_সৎ ও সনাতন। 
সুতরাং নূতন কিছুই দেখি না, বা দেখাইতে পারি না. 
যাহা আছে, তাহ! পুরাতন | পুরাতন হইলেও আলোচিত 
কথাগুলি সর্বদাই মনে মনে আলোচনা করা ইটিনক 
বলিয়। মনে হয়। 

চর সারার লা ভরা ক 
ন। করিয়া থাকেন? জীব অনবরত যে সমস্ত কর্ম করে, 
সেই সমস্ত কশ্মের উদ্দেশ ও লক্ষা কি? কেবল দুঃখ পরি- 
হার ও মুখপ্রাপ্তি। দুঃখ দূর করিতে পারিলেই ন্ুখ 
প্রাপ্তি ঘটে _নুখপ্রাপ্ডি ঘর্টিলেই দুঃখ থাকে না। ইলাভ 
ও অনিষ্টবর্জন, ইহাই ত মুখ। এই সুখ প্রাপ্ত হইলে, 
দুঃখ থাকিতে পারে না। এই ছুঃখতুর এবং নুখপ্রাপ্ডি 
টিতে পারে নিতাবুদ্ধি বারা অভেদজ্ঞানের সাহায্যে । 
জগৎ পরমাত্বারই বিকাশ, অভিব্যক্তি, নুতরাৎ জগৎ নিত্য, 
অবিনাশী। জগৎ পরমা! হইতে ভিন্ন নহে, কারণ জগত 


৫ ] 
পরমাত্মাসস্ভুত। এই জান জগ্গিলে রণ বা আই 
লাভ হয়। এই আত্মদর্শনে দুঃখের অবসান, আনন্দের উদয় 
হয়। এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বখাজান, যখাশক্তি কিছু বলি 
যাছি। বিবয়গী যেমন গভীর ও কঠিন, বলা বাহুলা, আমার 
জান ও শক্িও সেইরপ ক্ষুত্র ও লীমাবন্ধ। . . 

.. শ্ষস্টামতং তন্য মত্তৎ মত যন ন বেদ সং।” 
যে বুঝিয়াছে গ্গগতের মূলতত্ব, আদিকারণ অজেয়, 


সেই প্রন্কত তত্ব বুঝিয়াছে। যে মনে করে জগতের মূল- 


তত্ব জেয়, সে কিছুই বোঝে নাই- তাহার বুবিবার শক্তিই 
নাই। অভিমান শিক্ষার অন্তরায়। যে নিজের অজতা 
উপলব্ধি করে এবং অকপট চিত্তে তাহা শ্বীকার করে, জ্ঞান- 
লাভ করা তাহার পক্ষেই সন্তব। সংসারে জানিবার, বুধি- 
বার, শিখিবার জিনি এত আছে, যে তাহার সহিত হেটুকু 
আমর। জানিতে, বুবিতে বা শিখিতে পারিয়াছি, তাছা 
তুলনা! করিয়! দেখিলে, অভিমান করিবার ত কিছুই 
থাকে না, অধিকত্ত মনে হয়, “তুমি যে তিমিরে, ভুমি সে 
ভিমিরে*/_মনে হয় আমরা কিছুই শিখিতে পারি নাই, 
বর্ণেরই সহিত আমাদের পরিচয় জন্দে নাই, বোধেরই উদয় 
হয় নাই; মনে হয়, আমরা যে বালক, সেই বালক-_ষে 
অজ, সেই অজ্ঞ। নুধীজন দয় করিয়া, আমার অঙ্ঞত। 
অপনোদন করিয়া দিয়া, জ্ঞানানুশীলনে আমাকে প্রো" 
মাহিত করিলে, আপনাকে ধন্য জান করিব | 


[*. 

(উপসংহারে বহা, ফচহিহায় ভিক্টোরিয়া কলেজের 
নত অব্যাপক, আফার পরম জন্ধের দুহাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য 
জগতে প্রধিতনামা, পর্িতপ্রঘর জীব কোফিসেখর 
ভট্টাচার্য্য বিদ্যারদ্ব এম, এ মহাশর, আমার অনুরোধে, অনু 
্রহ করিয়া পুততকখানি জদবান্ত দেখিরা দিয়া এবং একটী 
অবতরণিক। লিখিয়া নিয়া, আঁকে কতাপাশে 
আবম্ধ করিয়াছেন। 


সি . শ্ীদীতেশচন্ত সান্তাল। 


১৩১৯। 








 স্ুচীপত্র। 
জানেই আনন্দ 
কি শিখিলাম? 
রাখীপুর্ণিমা 
হরেব্ামৈৰ কেবলম্‌ 


চিজ 


“ই দেখ বারানী বিয়াজিছে গণে”। 
মণিকর্ণিকাছাট-_-৬কালীধাম। 


বরুপামম ও াদিকেখবের র-চকাসীধম ..: 


শুদ্ধিপত্র । 

পাঠক, পর্ব নিচ গুলি সংশোধন টা ৃ 

লইবেন। ৃ ও 

পৃষ্ঠা. লাইন অশুদ্ধ ্ধ 
/১ ১১... রণক্ষেত্রে  রখক্ষেত্র 

৪ ১৯ অজনবশভ: অন্কানবশতঃ । | 

৬৩. কটনোট উদ্ধত উজ 





(সারে কোথা হইতে করেক বিনের জন্য আলির, 


আপনার নৃখ-ছুখে আপনি ভাষিয়া৷ ও অপরকে ভাষাইয়া, 
চলিয়া যাইতেছে, কে এই রহন্যের উত্তেদ করিয়া দিবে? 
এই খেলারই ব! তাৎপর্যা কি? তুমি, আমি, অপর দশজন. 
পারিবে না। সেই মহামহিমান্থিত, “আমমুদ্রক্ষিতীশ* 
সম্াট অশোক আজ কোথায়? ধাহার বনু বত্ববে সমুৎকীর্ণ, 
অসংখা, ধর্মোপদেশের গ্রাথা-সকল-_ গ্রামে, নগরে, 
মনুষ্যালয়ে, নির্জন পর্বতকন্দরে--লোক শিক্ষার নিমিত্ত 
সদর্পে মস্তক উরত করিয়া, একদিন এই ভারতকে 
মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল,-সেই অশেষ প্রতাপশালী 
সম্রাট আজ কোথায়? কালের কোন্‌ কুক্ষিগণ্ারে তিমি 
আজ লুস্বারিত? ভ্াহার বংশধরগণই বা আজ কোথায়? 
কিষ়ের জন্ত সংসার ? কয়দিনের জন্ম সংসার 1? এই সকল 
গুরুতর চিন্তা মানুষের মনে সকল দেশে, সকল কালে, সময় 
সময়, উদিত হইয়া থাকে। 

কিন্তু এই সকল চিন্তাকে জীবনের সার করিয়া লইয়া,-- 
এই গৃঢ় প্রহেলিকাপুর্ণ জগতের মূল উদ্দেস্ট ও গতি নির্ণয়ের 








জনয জীবনব্যাপী পি সস নির্ধারণে এই 
ভারতের হিদ্দুজাতিই একদিন সমর্থ হইয়াছিল ব্ন্মতত্বের 
আবিষ্কার এবং সেই ত্বকে মনুষ্য জীবনে অনুভব করিয়া, 
অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, তদনুসারে আত্মজীবন পুনর্গঠিত 
করিয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহের প্রণালী, এই হিন্দুজাতিই 
আবিষ্ষধার করিয়াছিল। অপরদেশবাসী-লোকসমূহ হইতে 
ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে__এই ব্রন্ষপরতাই একদিন 
পৃথক করিয়। দিতে সমর্থ হইয়াছিল | বিদ্যাবতী! ও ব্রন্ধান- 
শীলন-_ইহাই ভারতের শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের 
বিশেষত্ব-সুচক লক্ষণ ছিল। ভারতের বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্প্রদায়, 
শঙ্কর প্রবপ্তিত সন্ন্যাসী কুল এবং অদ্য পর্য্স্ত ভারতীয় 
গৃহিবর্গের মধ্যে বৈদাস্তিক তত্বসমূহের প্রসার ও ব্যাপ- 
কতা--এ কথার প্রমাণ দিবে। 

সাংসারিকতা, লোককে শিখাইতে হয় না। উহ! বনু- 
বর্ষব্যাপিনী সভ্যতারও ফল নহে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি- 
বার দ্রিন হইতেই মানুষ, ইন্ছ্িয়বর্গকে পাইয়াছে। যাহা 
ইন্জিয়-তৃপ্তিকর, তাছুশ পদার্ধরাশি দ্বারা মানুষ, বাল্যকাল 
হইতেই পরির্ত। ইন্র্রিয়বর্গ, আপনার তৃপ্তি আপনি খুঙ্গিগ। 
লয়। কিন্তু বিষয়প্রবণ ইন্জিয়বর্গের সত্যতশান, উহাদিগের 
যখাবধ বিনিয়োগ, এবং সকলের মূলে এক প্রেরন়িতা পর- 
্রন্ষের নিয়ত অনুভব্-_এগুলি মানুষ জন্ম হইতেই পায় না। 
ইহাদের জন্ত বহুদিবসর্যাপিনী শিক্ষা ও বনুযুগ-ব্যাপী অনু- 


অবতরণিকা। | ৯ 
শীলনের আবশ্বক। কতযুগব্যাপিনী শিক্ষা ও মত্যতার ফলে, 
ভারতে ব্রন্মতত্ব উদিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়তা করিবে? 
ইহা লাভ করিছে ভারতে কত কোটি কোটি বর অতীত 
হইয়। শিযাছিল, কে তাহা স্থির করিতে পারে? এই বিশাল 
শিক্ষা, এই মহান তত্ব, সমগ্র ভারতের জাতিগত, মজ্জাগত 
সম্পত্তি হইতে কত যুগযুগান্ত অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, 
তাহারই বা নির্ধারণ কে করিবে? 

একদিন যাহ! জাতিগত সম্পত্তিকূপে, ভারতীয় জাতির 
একটা পরিচায়ক বিশ্ষে-লক্ষণরূপে, পরিগণিত হইয়া 
উঠিয়াছিল,-আজ উহা! পেরূপে আর ভারতে দেখিতে 
পাওয়াযায় না। সেই--স্বক্প-সন্ত্ট ও একনিষ্ঠ, তপশ্চর্য্যা- 
পরায়ণ ও কর্মময় জীবন, অপিচ সাধন তেজঃসম্পনন ও 
সর্্জনবরেণা, ভারতের বিদদ্বর্গ আজ কোথায়? তাহা" 
দিগের তত্ব কথায় ও শাস্ত্র চর্চায়, গ্রাম সমীপবর্তী অরণ্য 
প্রদেশ সকল, আর আজ মুখরিত হইতে গুনা যায় না। 
ভারতের গ্রাম, অরণ্য ও গগণ আজ আর ব্রঙ্গ-কথায় ও 
্রহ্ধ ষজ্জের ধুমশিখায়- আচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

অপরদেশে যেমন, ভারতেও আজ তদ্ধপ, সাংসারিকত। 
ও সংনারের কন্মে নিতান্ত বাগ্রন্তা__পুরাকালের ব্রহ্মপরা- 
য়পতার আসন শনৈঃ শনৈ: অধিকার করিয়া! লইতে উদ্যত 
হইয়াছে । ভারতের সেই মহিমময়, প্রোজ্জল বিশেষ-লক্ষ- 
ণটী অন্তর্িত হইবার উপক্রম করিয়াছে । কিন্তু, একদিন যে 





স্কট অবশ 


িহদেজি িজ ছি তাহ! 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পায়ে না| তাই, আজও 
বৎসরে বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে 
সকল গ্রস্থ বহির্গত হইতেছে, ভন্মধ্যে ব্রন্মকথা ও ব্রন্ম-কথার 
গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। যাহ! জাতিগত ছিল, বদিও আজ 
তাহা ব্যকতিনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এ দেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তির চিত্ত, তত্বকথায় ও দার্শনিক-চিন্তায় যত আনন্দ অনু- 
ভব করে, সংসারের কথায়, লৌকিক-তত্বের আলোচনায়, 
তত আনন্দ অনুভব করে না। বোধ করি, ভারতের এই 
বিশেষস্টুকু শীত্্ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ন1। 

বর্ধমান গ্রন্থখানি, ম্মরণাতীত কালের সাক্ষ্ম্বরূপ, সেই 
জাতীয়-সম্পত্ধি বুকে লইয়াই,-সেই মহাসাগরের তলদেশ 
হইতে দুই চারিটী প্রচ্ছন্ন রত্ব আহরণ করিয়া লইয়াই, আজ 
লোক-লৌচনের মম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হুইল। প্রাচীন 
ভারতের প্রাচীন ব্রদ্গকাহিনী এই গ্রন্থে অতি মরল ও সহজ- 
বোধ্য ভাষায় কথিত হইয়াছে । এই অবতরণিকার প্রথমে 
যে সকল প্রশ্নের কথ! বলিয়াছি, সেই সকল প্র্ের দীমাং- 
সার চেষ্টা লইয়াই, গ্রশ্থখানি আমিয়া উপস্থিত হইয়াছে: 
বুকি বা, ছুরস্ত কঠোর ব্রহ্তবগুলিকে এমন ুখ-োধ্য, 
সরলভঙ্গীতে, কথারমত কথা৷ কহিয়া, ইতংপূর্বে, অপর 

গ্রন্থকার আমার নুহ্বট। বিশেষতঃ, এই গ্রন্থের হত্তলিপি 











কুষটিত। শ্রিষ্ পাঠকপাটিকা উহার ফিচার ঘরিধ্র। 
বঙ্ীয় পাঠক-পাঠিকা । আপনাদেরই পূর্বপুরুষবর্গের বহু" 
যত্বসঞ্চিত রত্বরাজি আদরে বুকে তুলিয়। লইয়া, উহাকে 
নুতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, আঁপনাদেরই মায়ের 
ভাষায়”_আপনাদ্দিগকেই উপহার দিবার উদ্দেশে উৎসুক 
হইয়া, এই নুতন গ্রস্থখানি--আপনাদের গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থার 
বেশে আনিয়। ফাড়াইল। 

এইগ্রন্থে, পাঠক-পাঠিকাবর্গ, “মায়” নামে পরী নাড়ি, 
বিস্তৃত প্রবন্ধ দেখিতে পাইবেন। “মায়া” কথাচী ভারতের 
বড় প্রাচীন সম্পত্ি,_বড় আদরের বন্ধ । পৃথিবীর ইতি- 
হাসে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ, এই শব্দচী সেই 
গ্ন্থেই সর্ধপ্রথম ম্মরণাতীত কালে ব্যবন্বত হইয়াছিল। 
অনেক দিন পরে, তত্রন্মস্তত্রের" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, 
ভারতের একটি তীক্ষধী সন্ন্যাসী, খখেদের এই শব্দচীরই 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদব্ধি, ইহা ভারতের 
গুহে গৃহে, অরণ্যে অরণ্যে, ধ্বনিত হইয়া! আমিতেছে। 
আপনার গৃহচ্ছিত্র অপরের কাণে তুলিতে নাই, ইহা 
শাস্ত্রের নিদেশ। কিন্ত নিজের কথ। বলিতে গেলে, বলিতে 
পারি যে, এই "মায়াই” আমার হস্তে উদ্দাম, হৃদয়ে উৎসাহ 


1. | অবশরবিকা। | 


উপস্থিত হয়। কিতি বসতে কিভা? টপপপ ১ 
হায়! মায়া শব্দের কি প্রতাবই এইরূপ? উহা! চিত্তের. 
বিষ্কতি উপস্থিত করে, জগতের মূর্তি বদ্‌লাইয়া তুলে। 
বেদাস্তবাদের ইতিহাসে মায়! শব্দ্চী একটী বিষম প্রহেলিকা 
হইয়া রহিয়াছে । এই “মায়া” শব্দগির অর্থ কি? শঙ্কয়াচার্ধ্য 
জগ্রৎকে মায়াময় বলিয়া নির্দেশ করিয়া, কি এক নিংশ্বাসে, 
এত বড় একটা গিরিনদী-অরণ্যানি-লাগর-সমাকুল, বিশীল- 
বিপুল ব্রক্াগকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ? অথবা এই 
সর্বত্যাগী নন্ন্যাসীি তত্বদরশীর চক্ষুদিয়া এই জগৎকে দেখিয়া- 
ছেন? ব্রন্মমতা ব্যতীত বরহ্ার্ডের কোন বন্তরই স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন সত্তা নাই। ইহাই তত্বদর্শর অনুভব । গিরি-নদী 
অরণ্যানী-সাগর উড়াইয়া দিয়া এইরূপ অনুভব করিতে হয় 
শা! এগুলিকে রাখিয়াই, এইরূপ অনুভব জাগরিত হইয়া 
থাকে। একই বন্ধ, স্বরূপতঃ স্থির থাকিয়া, বিবিধ রূপাস্তর 
ধারণ করিয়া, বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করে, আমরা খগেদে, 
মায়া” শব্দের এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্ধ্য 
যে বেদবিরুদ্ধ ব্যাখ্যার আদর করিবেন, ইহা কর্ধনই সম্ভব 
পর হইতে পারে না। «*শান্ত্রযোনিত্বাৎ* সুত্রের ভা, 
শঙ্করাচাব্য খখেদের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও সন্ত্রম প্রদর্শন 
করিয়া খিয়াছেন। কুতরাৎ তিনি যে মায় শবের ব্যাখ্যায় 
খযেদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, আমার ইহাই 
ধারণা ও বিশ্বাস। *উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থে আমি 


অবতরণিকা ন জীব ্ 
ইহা বিস্তৃত তাবে রুঝাইতে চেতী করিরাছি। এই বর্তমান 
: খ্রস্থের "মায়া" নামক প্রবন্ধে, এই রথপ্রণেতার মত ও 
মিদ্ধান্তও পাঠক দেখিতে পাইবেন।, সমগ্র বেদান্ত যত- 
চীই এই মায়া শব্দের উপরে প্রতিঠিত। তাই, এ অন্ধ 
দুই চারিঠী কথা বলা আবশ্তক 2৮752 
বিস্তরেণ। নর 
কোচবিহার। ] এ 
ভিকৃটোরিয়া কলেজ। | খ্ীকোকিলেম্বর ভটাচার্যা। 


মাঘ, ১৩১১ 





(শনি 
মা কাছে কেন, বাবা? চি রি ্ তন তি 
অমনি, ও কিছু নয় মা। :া বলিয়া রি ৃ ্ রি 
খোকা কোথা, বাধ।? মা যে খোকা খোকা বলে 
কাদ্‌চে। মাকে কাদতে দেখলে আমারও কাদনা আসে। 
পিত! এবার নির্বাক, নিরুত্বর-_অবনত মস্তক, সঙল-. 
নয়ন_ উদ্বেলিত হদয়। | 
কথ। যে বল্চ না, বাবা! & যে তুমিও কীদূচ। মাও | 
কাদ্‌চে, তুমিও কাদৃচ, আমার কি হবে, বাব! ? কি 
বলো না। 

মারে হবে আর কি, খোকা আর নাই। গানার পা 
শূন্য ক'রে, খোক! কিজানি কোথা চ'লে গেছে। 

তার ০ লিখন এ 

আনম্বে। | 









০ ঃ ঠ . 





প্তবে আমাদের সঙ্গে খেলা করতে 
আর আসবে না? : খোকা, ই আমি--তিন জন এক 
অঙ্গে খেলা করি। খোকা না এলে খেলার আসার ঘন ূ 
বলেনা আমি তাকে ডেকে আনি, বাব 3. 
 বলিস্‌ কি মা, যাবি কোথা? তোর পানের ভাইর 
সঙ্গে তোর খেলা জন্মের মত সািরেচে। আর লেসাধ 
করিস নেমা। | 
কন্যা কাদে! কাদো রে সে তে নি করিল 
পিতাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। ছার রুদ্ধ করিলেন। 
কন্ঠা দুইগীর মধ্যে একচীর নাম হেমলতা, অপরটীর 
নাম শরদিচ্ছু। হেমলতার বয়ঃক্রম ছয়বৎসর, ইন্দুর বয়ঃক্রম 
চারি বৎসর । 
নিভৃত গৃহে একাকী বসিয়া পিতা৷ ভাবিতে আ. 
করিলেন__-মা হেমি, তুই সুখী । যে স্থালায় তোর « 
ধারিণী ও আমি এখন দ্ধ হইতেছি, মা! তার কার ই 
এখনও কিছুই জানিম্‌না। আমাদের কি যে ভয়ানক 
সর্বনাশ হইয়া গেল, মা এখনও তুই তা বুঝিস্‌ না। যাহা 
স্বপ্নের অগোচর, চিন্তার বহিভূতি, কল্পনাতীত-_ম। তাহাই 
আমাদের ঘটিল, তুই কিন্তু তা বুঝলি না। তুইখান্‌ 
দান্‌, বেড়ান, খেলা করিম্‌-য। খুদি তাই করিস, কোন 


রী 2] উট 5 ভু . 
৬১৪৪ এ এ 
শি ৰ রী ৃ | 
৬৫ রী রি 








তুই এ লোকের টন তাইৰ সহখারণা করতে পারি ্ব 
- করিয়া ফেলিল, গা তুই দেখলি না। টি তো: রি 
_ পিতা-মাতার সর্ধত্ব নিষক্ষিত হইয়া, পুনরায় তীহাদের 
পক্ষে এই এক নুতন সংসারের সৃষ্টি হইল--সা ইছার বিন্দু | 
বিবর্গও তুই জান্লি না। মা তুই নুখী। তুই এ সমস্ত 
জানিন্‌ না, বুবিস্‌ না বলেই নুখী। কিন্ত এ সুখ আর ভোর 
অধিক দিন ভোগ কর্‌তে হবে না, মা। বয়েস হউক, 
তখন আপনি সমস্ত বুঝ বি-বুঝে কাদৃবি। - 
_ বুঝে কাদবি? কি ভয়ানক কথা। আমরা বয়ন্ক, সমস্থ 
বুবি--তাই জন্যই কি কাদি? বুঝলে কাদবো কেন? 
বুঝ লে বরং না কাদ্বারই কথা । বুঝ লে সুখের উদয় হয়। 
সুখ কাদিবার হেতু হইতে পারে না। তবে কি আমরা প্রকৃতই 
বুঝি ? যে যাহা, অথবা যে যদৃগুণবিশিষ্ট, তাহাকে তদা- 
কারে চিত্ত যদি ধারণ! করিতে সমর্থ হয়,তাহাকে বুঝ বলে। 
রজ্জুকে যদি রঙ্ছু বলিয়। চিত্ত ধারণা করিতে মমর্থ হয়,তবে 
রজ্ছু পদার্থ বুঝা খ্বেল। রঙ্জুকে রচ্ছু অতিরিক্ত অগ্ম 
কোন বন্ত বলিয়! চিত্ত যদ্দি ধারণ] করে, তাহ! হইলে রজ্ছু 
পদার্থ বুঝা গেল না অগ্নিতে দাহিকা। ও প্রকাশিকা গুণ 
আছে, চিত্বে এই ধারণা হইলে অগ্রি পদার্থ বুঝা যায় 














এই ধারণা শর ০ কা 

: চিকে বন্ধর প্রকুত গুণের ধারণ! হইলেই, সেই বন্ধ গুরুভ- 
রূপে বুঝা বার-_অর্ধাৎ পদার্থের প্রকাতি ধারণা, জঞান। ৃ 
জান ছিবিধ_সত্য বা নিত্য জান, অসত্য বা অনিত্য 
জাব। সত্য বানিত্য বন্তর তদাকার জান, সত্য জান ৰা 
নিত্য জান। অসত্য বা অনিত্য বস্ধর তদাকার, চান, 
অসত্য বা নিত্য জ্ঞান। জানের সত্যাসত্য ও নি 
 বস্ধর সত্যাসত্য ও নিত্যানিত্ো। নিতা, শবৃছ 
 সচ্চিদানন্দ পরম ব্রক্ষ বিষয়ক জ্ঞান, লত্য ও নিত্য জান,- 
অনিত্যা পৃথিবী বিষয়ক জ্ঞান, অনিত্য জান, যেহেতু 
_ শৃধিবীর নাশের সহিত তথ্ধিষয়ক জ্ঞানও নাশ পায়। পৃথিবী. 
 পরিপামী। যাহা পরিণামী, তাহা, অনিত্য। ন্মুতরাৎ এ 
_ পৃথিবী অনিত্যা । অনিত্যা পৃথিবী স্বীয় জ্ানও সুতরাং 
অনিত্য। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমর! কিছুই 
বুবিনা। স্থৃতরাৎ আমরা কীদি,না বুঝিয়া-_অজ্ঞানবশত$। 
. অজ্ঞান তবে ক্রন্দনের হেতু, অশান্তির মূল। যে যাহা 
নয়, বা যাহা! যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া বুবি--তাহার 
প্রতি বিপরীত গুণ, বিপরীত স্বভাব আরোপ করি,_- 
প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে, ঘোর অজ্জান বশতঃ 1 এই বিপরীত 
গু আরোপ করি বলিয়াই যত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ 
করিয়৷ থাকি। এই অশান্তি বিদুরিত হইতে পারে, অজ্ঞান 
বিদূরিত হইলে এবং প্রকৃত জানের উদয় হইলে। 












সি ক, কোন না কোন চিন্তা চিনে সর্ধমাই বর্তমান 
চিনা কর্ের দুল ও প্রবর্তক চিন্তা হইতেই কর্থের সুষ্টি। 
ৃ ক চির । হল কর সমস চিতা কম সৎ্কর্জা 

সচ্চিন্ত বা জানমূলক-_অসৎকর্ম অসঙ্চিন্ বাজ ্াম-. 
| মুলক। টি অন্তর্থিত হইলে জান তৎস্থান অধিকার 
করে। ছায়া যেরূপ পদার্থকে জনুগমন করে, অন্ধকার 
যেমন আলোককে অনুগমন করে, অজ্ঞানও তন্প জ্ঞানকে 
অনুশগঘন করে। আবার পদার্থ যেমন ছায়াকে অনুগমন 
করে, আলোক যেমন অন্ষকারকে অযুগমন করে, জানও 
 তদ্রপ অজ্জানকে অনুগমন করে| হুষ্টি যখন অনাদি অনস্ভ, রা 
তখন কার্যযকারপভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য । সুখের পর. 
দুঃখ, দুঃখের পর সুখ,_হাসির পর ক্ন্দন, কন্দনের পর 
অথগুনীয় নিয়ম, তখন যে নিতা সুখের জন্য জীব সতত 
সমুতনুক, তাহা ত দুশ্্াপ্য বলিয়া মনে হয়। চক্ষবৎ সংনা-. 
21587 885 তাবৎ এইরূপ অনুমান উন 











শপ তন. পথ জী 





৮ শিব দারা হে িনআযরা অন মেপথ 


আমাদের নয়নগোচর হয় না,অথব! দেখিয়াও দেখি 


না লা? বে পথের পথিক হইবার নিশি মরগণও লালামিত ূ 
পুণ্য নিক হাঃ মণ ধেবতা ড্র আর কেহই নন্‌ বে বা 
নর পথিক হইবার নিমিত নিশ্ায়োজন সত্বেও, অথবা: 
_ লোক শিক্ষার্থে, ন্বয়ৎ ভগবান বারশ্বার নাঁনারূপে অবতীর্ণ 
হন, সেই প্রশস্ত শিবপন্থার পথিক হইতে আমরা উদাসীন, 
নিকুদ্যম, শিথিলগ্রযত্্! যাহারা ঘোর কর্ম্মবন্ধনানুবদ্ধ, 
জন্স্বত্যুভয়সম্কুল, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্র, তাহারা এই শিব- 
শন্থার পথিক হইতে নিশ্চে্, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহী ! 
যাহাদের এ পথ ভিন্ন আর পথ নাই, উপায় নাই-_যাহাদের 
জন্যই এ পথ নিশ্মিত, তাহারাই এ পথের পথিক হইতে 
পরাস্ত ! অহে! কি বিড়ম্বনা, কি ঘোর অজ্ঞান ! | 
এই অজ্ঞান ত যত অনিষ্টের মূল। হাত ভ 
দেহীকে কখন হর্ষোৎফুল্প, কখন বা শোকসম্ভণ্ড "য়া 
থাকে। এই অজ্ঞানই ত দেহীকে কর্ন জু রি 
তেছে-_কলতঃ এই অঙ্ঞানই কর্মের মূল,যাতায়াতের কারণ । 
অতএব এই অজ্ঞানকে চিত্ত হইতে অপসারিন্তচ করিতে 
পারিলে মগল। বক্ষে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে, তারপর যত উচ্চে উঠা যায়। এক দিনের চেষ্টায় 
শিখর দেশে উঠ অসন্ভব-_এক কর চে জান গর ও 










না পিচ লন 
রর এবঘ জ্ঞান রান ক কার: ই চালে ছি জান, লতি 
কা পার খরা, খন গবি গান 

্‌ ০ রর; 





অজ্ঞান মায়া নাখান্র।, রদ শাবান 
সহিত জীবায়ার অভেদ জান-_অর্থাৎ দেহই আত্মা, 
8 আত্বাই দেহ, এই অবিস্তা বা বিপরীত জ্ঞান ছুঃখের | ধান নে 
এবং আনন্দের অন্তরায়। আমরা যি বুঝি, অন্ততঃ রবি- 
বার ইচ্ছা ও চেষ্টাও করি যে, দেহ ও ইন্জিয় আত্মা নয়, 
দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনাশশীল, কিন্ত আত্মা নিত্য, ৰ ্ 
রাবি রি, অন্ততঃ রুঝিবার ইচ্ছা ও চাও করি 
যে, 














নেনং ছি শা নেন বি পাব ডি 
ন চেনং ক্দয়ন্তযাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 
অচ্ছেদ্যোইয়মদাহ্যোইয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ। .. 
নিত্যঃ সর্ঝগতঃ স্থাধুরচলোধ্যৎ ননাতনঃ ॥ | 
অব্যক্তোইরমচিন্তযোইয়মবিকার্যযোহামুচ্যতে। 
তম্মাদেবং ং বিদিঘৈনং নানুশোচিতুমর্থদি ॥ 
| (কতা ২২৩, ২৪, ৬), 
অর্থাৎ শন্্র আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অরি 
আত্মাকে দ্ধ করিতে পারে না, জল আত্মাকে জি 








পিস 

না, যেছেতু আদা অচ্ছেম্ত, অদাঙ্থ, অক্েন্ত ও অয; 
আত্ম! নিত্য বস্ত, সর্বব্যাপী, স্থা৫ু অর্থাৎ স্থির ন্বভাব, 
অচল, অনাদি, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার, অতএব 
আত্মাকে এবস্ুত জানিয়া তুমি শোৌঁক করিতে কখনই 
যোগ্য হও না;।-তাহা হইলে দেহের প্রতি আত্মার 
অভিমান জন্মিতে পারে না, দেহকে আত্ম! বলিয় ধারণা 
হইতে পারে নী, দেহ ও আত্মা পৃথক বলিয়া চিন্তে 
প্রতিভাত হইতে পারে । তখন দেহে আত্মাভিমান নিব 
হয় এবং দুঃখের কারণ, অশান্তির হেতু, তিরোহিত হয়। 
তখন স্ত্রী, পুজ, গৃহ ক্ষেত্রাদির বিনাশ হইলে শোকবিষ্বল 
হইতে হয় না, কারণ তত্বজ্ঞান- বস্ত্র স্বরূপ বা স্বভাববোধ, 
তখন জ্ঞানকে দূর করিয়াছে এবং মোক্ষলাভের দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়াছে । 

অতএব হে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ! আমায় লুমতি 
প্রদান ক্র। অসার সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে অন্ুবদ্ধ হইয়া 
তোমার চরণচ্যুত যেন না হই। মায়াময় জগ্ঘতের অলীক 
স্বগতৃষ্কায় কাতর হইয়া অতল কর্মজলধিজলে যেন িপ- 
এজ যেখানে খন যে ভাবেই থাকি 

না কেন-_নুখসাঁগরে বা ছুঃখার্ণবে-বাহ্থ বস্তর বিশ্ব- 
অন্তরাত্বার অনৃঙ্ঞান্যায়ী ক্রিয়াশীল যেন হই। হে শরণন্ন ! এ 











শরণাপন্ন অধমকে সৎসঙ্গ প্রদান কর।। বেখানে হে 
বিকারের ষস্ভাবনা নাই, অন্ী অসিদ্ধির আশঙ্কা নাই, 
নিরুৎসাহ করিবার কারণ নাই-_সেই পুণ্যস্থান, পবিত্রঙ্গ, 
মহদাশ্রয় গ্রদানি কর। যেখানে জগতের কোলাহল, মায়ার 
হলাহল, সংসারের দাবানল, শশানের চিতানল নাই_-সেই 
পুণ্য পবিত্র নিকেতন, সেই শান্ঠিধামে স্থান দেও! হছে 
গ্রভো ! তুমি নিতা নিরগুন, অখিল কারণ, ভগ্ন বিনাশন ; 
তুমি পতিতপাঁবন, অধমতারণ, ছুঃখবিমোচন ; তুমি 
নির্বিকার, নিরাকার, পরাত্পর ; তুমি ক্ষমাশীল, দীনদয়াল, 
শরণাগতবত্সল ; তুমি অগতির গতি, অভরসার ভরসা, 
নিরাশ্রমের আশ্রয়; তুমি দয়াময়, করুণাময়, মঙ্গলমন্ত্র ; তুমি 
ইচ্ছাময়, লীলামর, জ্ঞানময়। তোমার নাম স্মরণমাত্র, 
তোমার চরণ ধ্যানমাত্র জীবের পাপতাপ, আধিবাধি, 
ছুঃখ-দারিদ্রয, অভাব-অশান্তি বিদূরিত হইয়া, পরমানম্দ লাভ 
হয। তোমার নামের গরিমা, তোমার চরণের মহিমা 
ক্ষুদ্রচেতা, অল্পবৃদ্দি,মূড়মতি ধারণা বা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ । 
নে বাকৃবিভব নাই, সে রচনাকৌশল নাই, সে ভক্তি অনু- 
রাগ নাই, সে জান গবেষণা নাই, যাহার সাহায্যে তোমার 
স্তব, স্কাতি ও গুণ গান করিয়া, নিজের ইচ্ছ। পূর্ণ করিতে 
পারি। যতই বলি না কেন, মনে হয় কিছুই বল। হইল না ;_- 
ধতই তোমার ধ্যান করি না কেন, মনে হয় ধ্যানে বুঝি 
২ 





লক লি 
জান, সমস্ত ভাব বুঝ, সমস্ত ভাব দেখ। ভোঁমার যাহ 
রা ছা হয় কর--তোঘার অভয়পাঁদপত্ে শরণাপন্ন হইলাম। 
5. নিভৃত গৃহে পিক্তা এইরূপ চিস্তা করিতেছেন,এমন সময়ে 
: কা দি হয়া হইয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল-_বাবা, 
বাবা, দ্বার খোল । পিতা বার খুলিলেন, কন্তা গৃহে প্রবেশ 
ফরিল। পিতার সহান্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া কন্তা জিজ্ঞাসা 
করিল-_এই কতকক্ষণ হইল, তুমি কাদ্‌চিলে, এখন হাম্চ যে, 
বাবা? 

পিতা বলিলেন: বুঝলে কান্না পায় না, মা, আনন্দের 
উদয় হয়। জ্ঞানেই আনন্দ। 


(আহা 





মায়া । 
সংসার চক্ষের ঘোর নিম্পেষণে নিশ্িষ্ট হইয়া! মান- 
হৃদয় যখন বিচলিত হইয়া পড়ে, মায়াময় জগতের, গোর 
মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মানবচিত যখন জ্ঞান বিবর্ষদিত হইয়া 
পড়ে, কাম কোধানি দুর্দান্ত দানবদলের ছুর্দঘমনীয় প্রভাবে 
জগৎ যখন ভীত, চকিত, স্তস্ভিত-_জীবজগতের সেই বিকট, 
বিভীষণ আকার মনে উদ্দিত হইলে কম্পিত কলেবর, ভ্িমিত 





. লোচন, দিক লে ইকেতা।? হাজারের রবি 


নিয়ম কি না জানি না-ছুরধিগম্য এশ্বরিক অভিপ্রায় 


. চিন্তার বিষরীভূত করিবার প্রয়াস পাওয়া বিডনা! যাৰ, 


: কিন্তু সর্বত্র, সতত, যেন আকন বিপদ, যেন হতাশের 
আক্ষেপ, যেন হা হতোম্সি, হা দক্চোশ্মি, এইরূপ কাতর 





ধ্বনি কর্ণ গোচর হয়। এই বিলাপের প্ররুত কারণ খাসাধ্য | 

অনুসন্ধান করা আবশ্যক! রা 

জননী জঠরে ক্রমে নবম মানে পদদাপন করিয়া গর্ভবরণা 
স্সসহিষ্কু জীব খেদ করিয়া থাকে-_ পূর্বক্ন্মে আমি কত 
মহাপাপ করিয়াছি তাহার সীমা নাই, নতুবা গর্ভে আবার 
আমার প্রবেশ কেন, এ দুঃসহ যন্ত্রণাই বা আমি কেন ভোগ 
করি? যাহা হউক, ভূমিষ্ঠ হইলে, সংসারে প্রবেশ করিলে, 
গুরূপদেশ অনুযায়ী এবার সতত সঙ্িন্তায় নিমঞ্ধ রহিব, 
নত্কর্ে ব্যাপূত থাকিব, সত্পথে বিচরণ করিব-_মা ভগ- 

বতীর প্রসন্নতা। লাতে বত্ববান হইব। পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, 
_ ধন, সম্পতি, ইহাদেক অলীক, অনিত্য জানিয়া, সেই নিত্যা, 
শুদ্ধা, বুদ্ধা, মুক্তা মহেশ্বরীর জ্রীপাদপস্ম মেবাপরান্নণ হইব | 
আত্মগ্লানি নিবন্ধন এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে, 
জীব যথাকালে ভূমিষ্ঠ হয়। হইবামাত্র অবাবহিত পুর্বর- 
কালের নত্প্রতিজাগুলি সে ভুলিয়! যাঁয়। মহামায়ার 
মহ্থামায়াজালে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীব প্রত্যক্ষকে স্বপ্ন, স্বপ্রকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে; নিত্য, সতা, তাহার নিকট অনিত্য, অসত্য 


১২ নন আতুদর্শন। : 





বলিয়া প্রতীয়মান হয়._অনিতা, অসত্য, নিত্যত্য রূপে 
তাহার নিকট সমাদৃত হয়। মায়ার আবরণ, অর্থাৎ অজ্ঞান, 
পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জীবের নয়নবহিভূতি করে। প্রক্কত 
স্বরূপ বুকিতে না পারিলে,_বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিলে, কর্তৃবযা. 
কর্তব্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লোপ পাইলে, 
কর্তব্য কর্ম কচি অনুষ্টিত হইয়া থাকে, অকর্তব্য কণ্ম্মই প্রায় 
অনুষ্টিত হয়। নুতরাৎ পাপজ্রোত প্রখর বেগে প্রবাহিত 
হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই- গর্ভস্থিত জীব ভূমিষ্ঠ হইলে 
সদাচারী হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া যথাকালে ভূমিষ্ঠ হওয়া 
মাত্র, মহামায়ার মহামায়ায়ে সমস্ত বিস্মৃত হয়--অর্থাৎ 
সতকন্ম করিবার ইচ্ছা! নত্বেও, মহামায়ার মায়! নিবন্ধন, জীব 
নত্কণ্ম না করিয়া অসংকর্মে প্রারত হস্ন! তবে কি অসতকমশ্ম 
মহেশ্বরীর অভিপ্রেত? অভিপ্রেত হইলে দডার্থ কেন ? 
আর যদি দতার্থ হয়, ভবে নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয় । এ বড 
বিষম সমন্যা, সামান্য বুদ্ধির অগম্য, সুতরাং সস্তোষজনক 
মীমাংসায় আসা অসম্ভব--অথচ মীমাৎনার বিলক্ষণ প্রয়ো- 

জন, যেহেতু এই ঘোর সন্দেহ প্রাগুক্ত সকাতর সারির | 
এক কারণ বলিয়া অনুমিত হুয়। সতকর্পরায়ণ হহইীঞ- 
চিুগুদ্ধি ও সুখ প্রাপ্তি হয়, সত্য । যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা 
ধশ্রোপার্জন হয়, ধর্্মানুষ্ঠানে ভক্তি ক্রমশ: প্রগাঢতর হইতে 
থাকে, ভক্তি জ্ঞানের কারণ, জ্ঞান মুক্তির হেতু, ইহাঁও সত্য । 
কিন্ত এই মহাবাক্য ও দ্ুপায় বিস্তমান থাকা সত্ত্বেও 





জীব যখন কর্তব্য কর্শে উদাসীন, অবর্তব্য কর্মে তৎপর, 
তখন ইহাই মনে হয় ষে,জানশক্তি অপেক্ষা) মায়াশক্তি 
প্রবলতর পরাক্রমশালিনী। যেমন উচ্চস্থিত পদার্থকে 
আকর্ধণীশক্তি স্বকীয় প্রভাব জারা নিন্বস্থ করে, মায়াও 
তদ্ধপ সমুন্নত জীবকেও স্বীয় প্রভাব দ্বারা বিকলচিত্ব 
করিম নিজকুক্ষিগত করিয়া থাকে । সুতরাং মহামায়ার 
মায়াই সমস্ত অনিষ্টের মূল । মায়া নিবন্ধন জ্ঞান তিরোহিত 
হয়। জ্ঞান তিরোহিত হইলেই অনিষ্টাচরণ অনুষ্টিত 
হয়। তাই জিজ্ঞান্ত--অসদাচরণ মহেম্বরীর কি অনুমোদিত 
বা অভিপ্রেত ? 

চিন্তে অশান্তির অপর কারণ কৃষ্টি প্রকরণের উপকরণ । 
সন্ব, রজঃ, তম: গুপত্রয়ের সাম্যভাব প্ররুতি। প্রকৃতি 
হইতে মহত তত্ব, মহুত তত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ব, অহঙ্কার 
তত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পধ্যতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাড়ূত, 
পঞ্চমহাভূত হইতে এই পরিরৃশ্বমান পৃথিবীর স্ছষ্টি 
হইয়াছে। প্রাপক গুণত্র় কিন্তু এই হ্ৃপ্টির মূলে বিস্- 
মান। এই গুত্রয় মধ্যে যে ধ্দপ প্রভাববিশিষ্ট, সৃষ্ট 
বন্তও তন্াবাপন্ন হইবে। “সত্ব লঘু প্রকাশক মিষ্টং *। 
সত্বর্ণ লঘু অর্থাৎ অনালম্য, অপ্রমাদ প্রভৃতির 
কারণ ও জ্ঞানের সাধন, সুতরাং সুখকর । *উপষ্টস্তকং 
চল রজঃ”। রজোগুণ কার্ধযগ্রবর্তক এবং চাঞ্চল্য 
সাধন, ক্রোধ, অভিমান উত্তেজক, পরস্ীকাতর, সুতরাৎ 





৪ ৰ / সদন 


দুঃখকর। "গুরুবরণক মেবাৎ, তমহ*। ষোশর বাকিে 
জড়তা, 77824১58858 
সুতরাং উহা দুঃখকর। গ্রত্রয়ের মধ্যে সত্ব নুখাবহ, রজ 
ও তমঃ দ্ুঃখদায়ক। নুতরাৎ সৃষ্টির মূলে, অর্থাৎ প্রাপ্তক্ত 
গুধত্রয়ের মধ্যে, কেবল একটি গুণ সুখকর ও অপর ছুইটী 
গুণ ছুঃখকর ও চাঞ্চল্য উত্পাদক বিদ্যমান আছে বলিয়া, 
এ জগতে ঢুঃখেরই প্রাবল্য আছে, এইরূপ প্রতীত হয়। 
এই সুখ দুঃখ কি, এবং কি উপায়ে সুখ প্রাপ্তি ও 
ছুঃখ পরিহার সম্ভব হইতে পারে, ইহা স্থির করা সুকঠিন, 
যেহেতু ইহা পরিমার্জিত জ্ঞান, গভীর গবেষণা ও পুর্ব- 
জন্মার্জিত সংস্কার ও পুণ্যফল সাপেক্ষ । এখন প্রাশ্ম, সুখ 
কি? *নুখং অনুকুল বেদনীয়ং*। অভীগ্দিত পদার্থ প্রাপ্তি 
পক্ষে যাহা অনুকূল, তাহাই সুখ। আত্মতত্ব, আত্মার 
স্বরূপ, আত্মবিষয়ক জ্ঞান-জীব ইহারই অনুমন্ধিতনু। 
আত্মতত্ব কি? পরম পুরুষ পরমাত্বা নিগুণ, সুতরাং 
অর্তা ও অবিকার। তিনি দেহস্থ হইলেও, দেহ নুখ- 
ঘঃখাদিতে নিলি পু । বিশ্বাকাশ ও ঘটাকাশে যেমন প্ররুত- 
পক্ষে কোন পার্থক্য নাই--বিশ্বাকাশ ঘটমধ্যগত হওয়া 
নিবন্ধন, ঘটম্বভাববিশিষ্ট যেমন হয় না, পরমাস্্া ও জীবা- 
স্বাতেও তদ্রপ কোন ভেদ নাই--দেহস্থ হইলেও পর- 
মাতার স্বকীয় স্বভাবের কোন বৈলক্ষপ্য বা পরিবর্তন ঘটে 
না। প্রন্কতির ন.দর্গনিবন্ধন পরমাত্্া অহঙ্কারবশত: 





আমি কর্তা” এইরপ জোন করাতে থাকে মদন 
বর্মদোষে লিপ্ত, নুতরাৎ সংসারী হইতে হয়, ননধ্য। কিন্তু 
তথাপি পরমাস্ার এই বিকার দৃশ্যতমাত্র, বথার্ঘতঃ নয়। 
অজ্ঞানী ইহাকে বিকার বিবেচনা করিতে পারে, জ্ঞানীক্ষন 
পরমান্মার বিকার কল্পনা করিতে পারেন না। দৃষ্টিদোষ 
নিবন্ধন পদার্থের প্ররুত ম্বরপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। 
দষ্টিদোষনিবন্ধন রক্ষুকে আমি সর্প সিদ্ধান্ত করিলে রঙ্ছু 
সর্প হইবে না, যে রজ্ছু দেই রজ্জুই রহিবে। সুতরাং 
প্রকৃতির সংসর্গে পরমাস্তার বাস্তবিক কোন বিকার ঘটে 
না, অপিচ পরমাত্্। যেমন নিগুণ, অবিরুত, সংসর্গ নত্বেও 
তদ্ধপ নিগুণ, অবিক্লৃত থাকেন। শ্বেত, স্বচ্ছ, নিশ্্রল স্টিক, 
নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণ সন্নিধানে নিজেও যেমন তদাকার 
ধারণ করিয়াছে বলিয়। অনুমিত হয়, অথচ তত. তত. সংসর্গ- 
চ্যুত হইলে তাহার স্বাভাবিক শ্বেত, স্বচ্ছ বর্ণ প্রকাশ করে, 
প্রক্কৃতি সংসর্গে পরমাম্নারও তদ্ধপ বিড়ম্বন! ঘটিয়া থাকে, 
অপচ বস্কতঃ পরমাত্ম। নিত্য, নিগুণ, অকর্তা, অবিকারী। 
ইনি কাধ্য কারণ নকলের মধ্যেই অনুস্যত আছেন এবং 
আপনি পরিপূর্ণ স্বরূপ । স্ব স্ব দেহের মধ্যবন্তী হৃদয়দেশে 
প্রাদেশ পরিমিত স্থানে যিনি বাস করিতেছেন, তিনিই 
আম্মা, তিনিই পরমাস্মা, তিনিই নারায়ণ।& আত্মার এই 
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«. জঙগুউমাও; রবে স্ব! জনানাং জয়ে সন্জিবিষ্ | 
(কঠোপনিবৎ ) 








আনি 
| স্থিত আড্মারাম পুরুষের উপাদপয় দর্শন নিমিত জীব সর্বদা 
নমুতসুক, তদ্দর্শনজনিত পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিয়ত 
লালায়িত। অবিচলিত বৈরাগ্য, প্রগাঢ় ভক্তি, তন্ময়নচিততা 
-ইহাই পূর্ণানন্দলাভের প্রাশত্ত উপায়। যাবৎ অজ্ঞান বা 
মায়া চিত্ত হইতে অপহৃত না হইবে, তাবৎ জীবের এই 
আকাঙ্ষা পুর্ণ হওয়া অসম্ভব । সুতরাং “সুখং অনুকূল বেদ- 
নীয়. এই বচনের তাৎ্পর্ধ্য গ্রহণ করিয়া, আমর। মায়াজ্ঞানা- 
ভাবকেই সুখ বলি--অর্থাৎ ধাহাতে মায়ার কোন গ্রভাব বা 
আধিপত্য নাই, এইরূপ একটা স্থির দিব্যজ্ানেতেই সুখ 

মানুষের আশ্রয় দ্বিবিধ--মায়া ও জ্ঞান। এই ছুই বস্তর 
একত্র সমাবেশ অনস্ভব। এই ছুই বন্ত একত্র, একপঙ্ষে 
থাকিতে পারে না, কাঁরণ দুইগিই পরম্পর বিরোধন্বভাব 
বিশিষ্ট। মায়াবিমুধ্ধচিত ভগবচ্চরণান্তরিত, মায়াবিমুক্তচিত 
তগবচ্চরণপ্রান্ত। মায়াতে যিনি অভিভূত, প্রকৃত ভগবচ্চি- 
স্তন তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। মায়াকে মলিন বসন 
জ্ঞানে ত্যাগ করিতে যিনি সমর্থ, তিনি তগব্ারায়ণসি- | 
ধানে অবস্থিত। ভগবদ্দর্শন, সর্ধডুতে রন্ধদর্শন, তাহা; 
পক্ষে বন্তব। মায়াবিমুগ্ধচেতা অসার কর্মে রত। অসার 
কর্ম ছঃখদায়ক _অথবা। কর্ম, জন্মন্বত্ু, যাতান্নাত, সুখ 
দুঃখের হেতু। মেই কর্মের মূল মায়া। 

এখন মায়া কি? মায়া বলিলে কি বুঝি ? যাহার প্রকৃত 











স্বরূপ বুঝিতে পারি না--দৎ কি অসৎ্__অথবা। সদসতের 
মধান্থিত কোন অনির্ধাচ্য অবস্থা, তাহাই মায়া । যাহা 
থাকে না__ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে যাহার অস্ভিত্ব নাই, বাহা 
মিথ্যা বা জম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়-যাহা বন্ধ কি অবস্ত, সত 
কি অনত, নাকার কি নির।কার, কিছু বলিয়া যখন অবধারণ 
করিতে পারি না, তখন তাহা অনির্বাচ্য । এই অনির্ধাচ্য 
ভাবই মায়া বা অজ্ঞান । 
জ্ঞানের অভাব কিন্ত অজ্ঞান নয় । অজ্ঞান বলিলেই জ্ঞান 
আসিয়া পড়েনা আলিয়া পারে না। *আমি অজ্ঞান্নী” 
ইহা বলিলেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আপনি প্রামাণ হয়। আমার 
অন্য কোন জ্ঞান না থাকুক, আমি যে অজ্ঞানী, অন্ততঃ লে 
জানটুকু ত আমাতে আছে। 
সতের অভাব অনৎ নয় । অসৎ বলিলেই সৎ আসিয়! 

পড়েনা আসিয়া পারে না। “এই পরিদৃশ্বামান জগৎ, 
অন» বলিলেই নতের গুমাণ হয়। তোমার আমার চক্ষে, 
অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, এই পরিত্বশ্থামান জগত অলীক 
বা পরিবর্তনশীল হউক, কিন্ত ইহাতে, এই প্রপঞ্চে, যে নিত্য 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সচ্চিদানন্দের সত্তা আছে, তাহা ত অন্বীকার 

করিবার উপায় নাই। তীহার সত্তা নাই, এমন বস্ত কল্পনা 

করিতে পারি না। তাহার সত্ব! যাহাতে আছে, তাহাই 
সৎ। জগৎ যদি কার্ধ্য বা বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয়, তবে 
ইহার অস্তরালে বা মূলে কারণ নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে, না 


৯৮ নাকছদন। 


_. খাকিয়া পারে না। নিবি 
_ হইতে পারে না। কার্য্যের পূর্বধাবস্থা বা মূলাবন্থা সৎ . 
হইতে পারে না। যাহা কার্ষ্ের পুর্বধাবন্থা বা. সূলাবস্থা, 
. তাহা নিশ্চয়ই সৎ। স্প্তই কার্ধ্যের মূল বা কারণ সৎ 

হইতে সই প্রান্ত হয়, অসৎ প্রস্তুত হইতে পারে না। 

_ স্ুতরাৎ সৃষ্টি বা জগৎ সত_-অসৎ বা! অলীক নয়। ভেদ 
হিতে বিলেত অধ অক্রে ুদিতে। মূলে, জগৎ. 











০: 


ভেদবুদ্ধির যুল মায়া সৎ ফি অসৎ: প  অনির্বা 
ভাবী মায়াবিজস্তিত। মা্টার একচী ঘট দেখিতেছি। 
ৃগনয় ঘটটী জাঙ্ছল্যমান আমার চক্ষুর বন্দু বর্তমান । 
তাহার অস্তিত্বের অপলাপ করিবার উপায় নাই। তাহাকে 
অসৎ বলিতে পারি না, কারণ বুদ্ধি তাহাকে সৎ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছে- তাহ প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের শিহরিত ত 
হইয়াছে। কিন্ত যুক্তি এবং কার্ধ্য কারণ তত্বের দুর্ডেদ্য 
অথগুনীয় নিয়ম অনুসারে ঘটটিকে নৎ বলিয়াও ষ্ঠ 
করিতে পারি না। ব্রৎ ঘটটী অসৎ বলিয়া প্রভীত -এ। 
ষাহ। প্রথমে সৎ এবং পরে অনৎ বলিয় চিভে ধারণা হয়-- 
অথবা বন্ততঃ যাহা পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকে না, 
ক্ষেবল মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত বাহার এজ্রজালিক 
অস্তিত্বের উপলন্ধি হুয়, তাহাই মায়া। "মাীর ঘট" 
বলিলেই, কার্ধযকারণ একসঙ্গে বলা হয়। মার্চী কারণ, 
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ঘট কার্ধয। শাঈ হইতে ঘট হক নয়-কারণ; ডা 
কার্য পৃথক্‌ হইতে পারে মা। ঘষটটী মারটীময়, কার্ধ্ট" :.. 
(কারণমন্। নির্মানের পুর্বে, অর্থাৎ বিকাশের পূর্থে্ট ... 
ঘটটী মাচীর মধো-_কার্ধাসি কারণের মধ্যে, অবাক্তভাবে 
বর্ধমান থাকে । আবার বিনষ্ট হইলেও ঘটগি মাচীর মধ্যে, 
কর্ধ্যটি কারণের যধ্ে বিলুপ্ত হয়, মিশিয়া যায়) বেবস্ব 
যখন বিন হয়, সে বস্ত তখন স্বীয় কারণেই বিলীন হয়। 
কারণে বিলীন হওয়া, অথবা কারণাপর হওয়ার নামই বিনাশ 1 
নর্থর, অনিত্য, ক্ষণডস্কুর_যাহা কিছু বল, সমন্তই একার্২ 
বাচক - সমন্তই এই কারণাপর্ন হওয়া । ফলতঃ ব্যক্তাবন্থাঁ 
কার্য, অব্যক্তাবস্থা কারণ। অব্যক্তাবস্থা যদি কারণ হইল, 
তাহ হইলে ব্যক্ত ঘটের যে কারণ, অর্থাৎ মাগী, তাহাকে 
অব্যক্ত কি প্রকারে বলিতে পারি? এ প্রকার প্র্ম মনে 
উদ্দিত হইতে পারে । কারণ যাটী ত ব্যক্ত, নকলেই উচ্থাকে 
প্রত্যক্ষ করিতেছি । নুভরাৎ মাটী যি ব্যক্ক হইল, তবে 
যাগির একী অব্যক্ত কারণ অবশ্যই আছে। এইনপে 
ব্যক্ত অব্যক্ত_কার্ধ্য কারণ পরম্পরা অন্ুবন্ধান করিতে 
করিতে যখন মূলে আমরা যাইয়া উপস্থিত হই, তখন যাব- 
তীয় কারণের কারণ এক অব্যক্ত কারণ ব্রহ্ম দেখিতে পাই। 
নেই অব্যক্ত কারণ ব্রন্ধ হইতেই এই ব্যক্ত পরিরৃশ্থমান প্রপঞ্চ 
নমুস্ভূত। নুতরাৎ ব্যক্তাবস্থা কার্য, অব্যক্তাবস্থা কারণ__ 
বিকাশ কার্য, প্রচ্ছরতা কারণ। | 


। সপ লব সপ. 
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এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার ধশ্ম পরম্পর পৃথক ও 
বিরোধী । যাহা ব্যক্ত অবস্থার সাধ্য, তাহা অব্যক্ত অবস্থার 
বৈধন্ধ্য যাহ! অব্যক্ত অবস্থার সাধন্থ্য, তাহা ব্যক্ত অবস্থার 
বৈধন্ম্য। ব্যক্ত বন্ত অনিত্য, সক্রিয়, আশ্রিত, সাবমব এবং 
পরাধীন অর্থাৎ কারণের অধীন । যাহা অব্যক্ত তাহা নিত্য, 
নিক্ষিয় কক অনাশ্রিত, নিরবয়ব ও স্বাধীন । এই ব্যক্ত ও 
অবাক্ত অবস্থার পরম্পর পার্থক্য বা বৈপরীত্য বোঁধ ভেদ- 
বুদ্ধিবিজস্তিত। যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত ও অবক্তয বস্ত পৃথক পৃথক 
বলিয়া চিত্বে প্রতিভাত হইবে, সেই পর্যন্তই ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
বন্কর সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্য পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু অভেদ 
বুদ্ধিতে দেখিলে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুতে মূলতঃ 
পার্থকা নাই বলিয়া প্রতীত হইবে, কারণ অব্যক্তই ত 
ব্যক্তের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং 
ব্যক্ত, কালে, অব্যক্ততেই ত বিলীন হয়। তবে এই ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত, উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবন্তী ক্ষণকালের নিমিত্ 
যে বন্তটী ঘট বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, অথচ 
উৎপত্তির পুর্ধে এবং বিনাশের পরে ঘটটীর রে 
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. » ঘট মুক্রকার রূপান্তর ।- কৃতয়াং ঘট মৃত্তিকার বিফার। এই বিকার অবস্থাতেও 
কারণ সৃত্তিা আপনাকে কার্ধা্ঘটের মধো হারাই! ফেলে না। স্বরূপে অবস্থিত 
খাকিছ্নাই মৃত্তিকা ঘটের আকার ধারণ করে। হৃতরাং মৃত্তিকা] নিক য়। কারণ হাত্রেরই 
শ্বরূপ এই প্রকার। ৮ তর 





মায়া। | চা 
উপলব্ধি হয় না, ঘটটী ইন্ট্রিয়াদির গোচির হয় না, 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাই মায়া । 
ফলত: যাহ! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ছ তাহাই অলীক, তাহাই মায়া, 
তাহাই বিকারী। অলীক পদার্থের স্থায়িত্ব নাই। উহা 
বিকারী ও বিনাশী। উহা সও নয়, অসৎও নম । যাহা 
সওও নয় অনৎও নয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্বিকা বুদ্ধি যাহার 
প্রকৃত পরমার্থ স্বরূপ গ্রঙ্ছ করিতে অসমর্থা, তাহাই 
মায়া। 
নামনপধারিণী আমার স্নেহময়ী জননীকে আমি সাক্ষাৎ 
নিরীক্ষণ করিতেছি। তাহার স্নেহ ও নোহাগ, যত ও 
আদর অনুক্ষণ পাইতেছি। তাহার জ্তন্য, আমার জীবন ; 
তাহার অঙ্ক, আমার শান্তি নিকেতন ; তাহার হাসি, আমার 
আশ; তাহার বাক্য, আমার বেদ; তাহার বা, আমার 
বল, তাহার চরণঘুগ্বল, আমার চতুর্ধর্গকল। সুতরাং তাহার 
অস্তিত্বের অপলাপ করিবার উপায় নাই। তিনি সং, 
কখনই অন নহেন, ইহাই আমার ধারণা । কিন্তু যুক্তি এবং 
কার্ধ্যকারণ তন্ত্র দুর্ভেস্ঠ ও অথগুনীয় নিয়ম অনুসারে, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি গোচরীভূতা, পরমারাধ্যা, আমার স্গেহ- 
ময়ী জননীকে সঙ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, বরং মা 
আমার অসৎ বলিয়া প্রতীত হন। “আমার জননী” পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহী--অথবা পাখ্তৌত্িক এবং এঁক্সিয়িক 
দেহী। কারণ জীবের দেহ পঞ্চভুতাক্মক ও ইন্জিয়াত্বক, 
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জীব স্থুল ওলিঙ্গ দেহী। পাঞ্চভৌতিক দেহী বলিলেই 
কার্য কাঁরণ একসঙ্গে বলা হয়। পঞ্চভূত কারণ, দেহ কার্ধ্য, 
পঞ্চভূত হইতে দেহ পৃথক নয় _কারণ হইতে কার্য পৃথক 
হইতে পারে না। নিশ্মাণের পুর্বে, অর্থাৎ বিকাশের পুর্বে, 
দেহটী পঞ্চভূতে অব্যক্তভাবে বর্তমান থাকে, আবার বিনষ্ট 
হইলে দেহ পঞ্চড়ূণ্তে _কার্ম্য কারণে বিলুপ্ত হয়, মিশির়া 
ধায়, কারণাপন্ন হয়। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উত্পত্থি ও 
বিনাশের মধ্যবত্তী ক্ষণকাঁলের নিমিত যে বস্তরগী "আমার 
জননী” বলিয়া চিত্তে গ্াতিভাত হইয়াছিল, অথচ উৎপতির 
পুর্ধেে এবং বিনাশের পরে “আমার জননী", 'আমার জননী" 
আকারে চিত্তে প্রতিভাত হন না, তাহাই মায়া । আমার 
ত্রিগুণাত্বিক' বুদ্ধি “আমার জননীর* প্ররুত স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে অসমর্থা, তাই “আমার জননীর” দেহ নাশে, আমার 
চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, আর্মি মাতৃহীন হইয়। হাহাকার করি। 
পুর্বে বলিয়াছি অনির্বাচ্য ভাবই মায়া, অর্থাৎ নত কি 
অসৎ যখন অবধারণ কর। যায় না, সেই অনির্বাচ্য ভাবই 
মায়া। কিন্ত মায়া আফিল কোথা হইতে? মায়ার সত, 
অস্তিত্ব, কোথায়? মায়ার আশ্রয়, অবলম্বন কি? কারার 
শক্তিতে মায়া শক্কিশালিনী ? মায়া বিকারী, মুতরাৎ 
নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা, পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। বাহার 
বিকার, তাহার সন্তাই বিকারেরও সত্তা । যাহা বিকারের 
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আশ্রয় ও অবলম্বন, তাহাই বিকারের সত । ব্রক্ষসত্তাই 
যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের_ পরির্বশ্বমান প্রপঞ্চের, 
একমাত্র সা । মায়াও ত্রক্ষসত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা, 
একটা বিকাশ, একটা বিকার মাত্র । যে যাহার বিকাশ 
বা বিকার, সে তাহা হইতে অভিন্ন, অপুথক--ভাহার পৃথক 
সত্ভা থাকিতে পারে না। ঘট মাীর বিকার, একটা 
অবস্থান্তর, একটা রূপান্তর মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি 
ঘট মাটী হইতে পৃথক ? মাটীই ঘটের বা । মাটী ছাড়া 
মারার ঘট কখনও কল্পনা করিতে পার কি? ন্ুতরাৎ ষে 
যাহার বিকার, নে তাহা হইতে অভিন্ন, অপুথক্‌। 
নুতরাৎ মায়! ব্রন্মসত্তার একটা বিকার হইলেও, ব্রন্ষসত্তা 
হইতে মায়া পুথকৃ্‌ নয়-মায়া পরিণামিনী হইলেও, 
অপরিণামী ত্রন্ম হইতে অপৃথক। পরিণাম ত একটা 
কার্্য। কার্ধ্য কারণ হইতে অপৃথক্‌, কার্ধ্য কালে কারণাপন্ন 
হয়, কার্ধো কারণ অনুস্যত থাকে। অতএব ব্রহ্ম সত্বাই 
মায়ার মত, ব্রহ্ম সত্তাই মায়াতে অনুস্যত, ব্রহ্ম সতাতেই 
মায়া শক্তিশালিনী, ত্রক্ষই মায়া শক্তির অধিষ্ঠান, উপাদান, 
অবলম্বন, আশ্রয় । ব্রন্মনতা! হইতে মায়ার ব্বতগ্রসত্বা 
নাই। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া হইতে স্বতন্ত্র। দর্পণে আমার 
মুখ দেখিতেছি। দর্পপন্থ মুখের পৃথক কোন সত্তা 
নাই। আমার মুখের সতাই দর্পণস্থ মুখের প্রতিবিদ্বের 
কারণ। দর্পণস্থ মুখের পৃথক্‌ সত। না থাকিলেও, আমার 
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মুখের একটা ন্বতত্্, একটা পৃথক সভা আছেই। চিত 
অভাব: হইলে, সেই সক্ষে আমার মুখের অভাব হয় না, 
আমার মুখ থাকেই,_-যেখানে আছে, সেইখাঁনেই থাকে। 
সুতরাং দর্পণস্থ মুখ ও আমার মুখ এক হইলেও এইরূপে 
স্বতন্ত্র, কারণ দর্পণে মুখের যে প্রাতিবিষ্ব পড়ে, সে প্রতি- 
বিশ্ব নানাকারণে কিঞ্চিৎ বিরুত, সুৃতরাৎ পরিণামী ! 
কিন্ত বিশ্ব বা মুখ অপরিণামী, সুতরাং স্বতন্ত্র। তন্বপ 
মায়া ব্রন্মত্তা হইতে পুথক বা স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু বরহ্গ- 
সতা মায়া হইতে ব্বতন্ত্র। মায়ার অভাব হইলে, লেই সঙ্গে 
ব্রহ্মসর্তীর অভাব হয় না, বন্গনতা। থাকেই। ইহাই ব্রন্গসত্তার 
স্বাতন্ব্য ও বিশেষত্ব: মায়া বা প্রপঞ্চ ব্রহ্মানুগত, 
সসীম, বিকারী। কিন্তু ব্রন্গ মায়া বা প্রপঞ্চের মধ্যে 
অনুস্যত থাকিয়াও অনীম, অবিকারী, স্বতন্ত্র। ত্রহ্গ 
অবিকারী বলিয়াই বতন্ত্র। যাহা বিকারী তাহা তাহারই 
মধ্যে। কিন্ত তিনি বিকারীর মধ্যে অন্ুস্থ্যত থাকিয়াও 

অবিকান্বী, নুতরাৎ স্বতন্ত্র। তাহার এই স্বাতন্ত্য, ভেদ- 
সুচক নয়, তাহার অসীমত্বস্চক। বস্তত: ্রন্ষে « 
টিতে তেদ বা স্বাতন্্য নাই, কারণ হৃঙি বরহ্ধানুগতা,.. 
ছাড়া নম়। ব্রন্মসত্তাই হৃষ্টির সততা, কিন্ত ব্রহ্ম তুষ্টির মধো 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়াও-_তিনি হুষ্টির প্রাণশক্তি 
হইয়াও, ৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে, 
প্রত্যেক বিকারের মধ্যে, প্রত্যেক কার্যের মধ্যে ব্রহ্গসন্ত। 
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..পোচাাপস্টপীসস পাল্টা সণ পার পা নি ৮১ 
সি রবী পাশা... 


অনুম্যুত, অনুপ্রাবিষ্, অন্তর্নিহিত অথচ তিনি স্বতন্ত্র! 
নিখিল সংসারের একমাত্র উপাদান, অবলম্বন, কারণ-_-্রহ্গ, 
অথচ তিনি শ্বতন্ত্র। যাব্তীয় পদার্থের সহিত ব্রহ্ম ওত 
প্রোতভাবে জড়িত, লিপ্ত থাকিয়াও তিনি নিলিপ্ত, স্বতন্ত্র । 
আমরা তাহা ভুলিয়া! যাই, তাহা দেখিতে পাই না বুঝিতে 
পারি না। অধিকন্ত আমরা পদার্থ, বিকার ও কার্দ্যগুলিকে 
এক একটা শ্বতত্ত্র, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, বস্ত্র বলিয়া 
গ্রহণ করিয়। থাকি। আমরা ভাবি ব্রক্মের সহিত উহাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই--উহাঁরা নিজেরাই এক একটা সবয়্কু। 
ইহাই ভেদবুদ্ি, ইহাই অজ্ঞান, ইহাই কর্খের প্রাবর্তক, ইহাই 
বাবতীয় দুঃখের মূল, অশান্তির নিদান। 
বিনি ত্রিগুণান্তীত অথচ ত্রিগুণময়, যিনি কৃষ্টির অতীত 
অথচ স্থষ্টি ধাহাতে-_মায়ামুগ্ধ, ভেদবুদ্ধিনম্পশ্ন জীব তাহাকে 
দেখিতে পায় না; দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে 
না যে, আদান্ত যাহা সত, মধ্যেও তাহা সৎ্--সৎ ভিন্ন অসৎ 
হইচ্ে পারে না। যাবৎ ন্বর্শহারে হারের প্রতি দৃষ্টি 
থাকিবে, তাবৎ স্বর্ণ দুটি ঘটিতে পারে নী । যাবৎ স্বৃত্ময় 
ঘটে ঘটের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ স্বন্ময় দৃষ্টি ঘটিতে 
পারে না। তদ্রপ ত্রিগ্তণমরী দৃষ্টি থাকিতে আত্মদর্শন বা 
ব্রন্মদর্শন ঘটিতে পারে না । একান্ত ভক্তিসহকারে তাহারই 
শরণাপন্ন হইলে, তাহার কুপায়, তাহার এই দুস্তর মায়া 
অতিক্রম করা যাইতে পারে, অজ্ঞান নাশ হইতে পারে, 
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জেদি রোহিত ছা অভ বির উদ হইতে পা, 
ইহা ঠাহারই উক্তি-_ 
হী হেবা কারী গম সারা বিনরা 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাৎ তরস্তি তে ॥ 
(শীতা ৭১৪) 
এই গুরুগন্ভীর ভগবদ্াক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া, ভগব- 
সনির্দিষ্ট পথান্ুগামী হইয়া, ধাহারা মায়াজাল ছিন্ন করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, এস্থলে সেই অসম্ভবসম্ভবসমর্থনশালী, 
অঘটনঘট্নপটু মঙ্থাপুরুষগণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব না। 
ত্যাগীর কথা উল্লেখ না করিয়া, গৃহীর কথা যথাসাধ্য 
আলোচনা করিব! গৃহীর পক্ষে মায়া পরিহার করা 
সম্ভব কিনা, তাহাই যথাশক্তি বিবেচন1 করিব। পুত্র, কলত্র, 
গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, সম্পত্বি ইত্যাদি মায়ার উপকরণ। এইগুলি 
লইয়াই গ্ার্স্থয। ইহার প্রত্যেকটী গৃহীর পক্ষে অপরিত্যাজ্য । 
যে বস্ত দ্বারা যে কর্ধম নির্বাহ হইতে পারে, সেই কশ্ম নির্বাহ 
করিতে হইলে, সেই বন্তরই প্রয়োজন, নতুবা কার্য্যোদ্ধার 
হয় না। সংসার করিতে হইলে, ইহার কোনটিকেই 
ত্যাগ করিলে চলিবে না। ত্যাগে কার্্যোদ্ধার হয় ম' : 
বন্তত্যাগ প্রকুত ত্যাগ নয়। বস্তর প্রতি মায়! ত্যাগই 
প্রকৃত ত্যাখ। ইচ্ছাপুর্ধবক, অর্থাৎ জ্ঞানের ছারা ভ্রব্যের 
অনিত্যতা উপলদ্ধি করিয়া, বিনি দ্রব্য ভ্যান করেন, তাহার 
ত্যাগেও নিশ্চিন্ত থাকা স্ুকঠিন। বুদ্ধিজংশ হটিলে, 
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ত্য বন্ত পুনর্থহণের আশঙ থাকে । নিজ্িত ব্যজির কর- 
স্থিত পুস্তক যেমন ন্বতএব করচ্যুত হয়, বাহুজ্ঞানপরিশুদ্ত, 
অভেদবুদ্ধিসম্প্, গবছ্ধিস্তানিমগ্রচেতা গৃহীর হদয় হইতে 
সংসার-মায়া যখন সেইরূপ আপনা হইতেই জ্থলিত হয়, 
প্রকূত ত্যাগ তাহাকেই বলিতে পারি। এরূপ ত্যাগ গৃহীর 
পক্ষেও সম্ভব বলিয়া! অনুমিত হয়। ভগচ্চপ্পণপ্রান্তে অক- 
পটভাবে দেহ মন সমর্পণ করিয়া, স্ত্রীপুত্র গৃহক্ষেতাদি 
লইয়া সংসার-যাত্র! সুনির্বাহ হইতে পারে ।. জলাশয় হইতে 
আনীত পূর্ণকুস্ত মন্তকে স্থাপন করিয়া রমণী যেমন টতস্ততঃ 
মণ করে, পথিমধ্যে কধোপকথন করে, অথচ মন্তব- 
স্থিত পূর্ণকুস্তের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মন স্থির, পূর্ণকুত্তঠীও 
রমণীর মস্তকের উপর স্থির ও অবিচলিত থাকে, তদ্ধপ 
ভগবন্নারায়ণকে হ্বদয়ে স্থাপন করিয়া- তাহাকে সেখানে 
স্থাপন করিতে হইবে না, তিনি সেখানে নিত্য বিরাজমান, 
_তীহার প্রতি দৃষ্টি ও মন স্থির ও অচল রাখিয়া, গৃহীও 
সংনার-যাত্রা শুনিষ্বাহ করিতে পারে। ক্রমে চিষ্ভার 
নাহায্ে, বৈরাগ্যের প্রাবল্যে, ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানের 
গৌরবে, অভেদ বুদ্ধির মাহাক্ঘো যতই ঈশ্বরসমীপবর্তী হইবে, 
সী, গু, গৃহ, ক্ষেত্র গ্রভৃতি, অর্থাৎ মায়া, ততই রব্নী 


% অনুঠনা পুরবো হা 
না জনামাং ইয়ে সিহত । 
(কঠোপনিবৎ ) 






জানহীন। আমার এখন বত প্রাণ লীলা অবসান, হত 

আশা জ্ঞান। এ দেখ, প্রভো, যমদূতের কি বিকট, বিভীষণ 
করাল বদন, আমায় গ্রাস করিতে আনিতেছে। এ দেখ, 
নাথ, যমরাজের কি ভয়ানক তেজঃসম্পনন, প্রাথশোঁষণ দওড- 
বিক্ষেপ, আমায় আঘাত করিতে আসিতেছে । নরকের $ 
যে,নাথ, ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, এ যে নির্দয়, নিঠুর 
গ্রহারজনিত কাতর আর্তনাদ, এ যে কদর্ধ্য পৃতিগন্ধময় দুম 
স্থানের সুরহৎ দ্বার উন্মুক্ত-_আমার চিত্তে ভীতি উৎপাদন 
করিতেছে । আমায় এখন রক্ষা কর, ত্রাণ কর, উদ্ধার 
কর। এই ভাবিতে ভাবিতে মুমূর্ষু ব্যক্তির ম্বত্যু হয়_ 
ভগবান সন্নিধানে তাহার কাতর খেদের ফলাফল কি হয়, 
ভগবানই জানেন। 


কি শিখিলাম? ূ 

ধারণ টরিলাম ; গুর্ধপুরযগণের পু পাতা 

এবং জন্মজন্মাস্তরেয় সুক্কৃতি নিবন্ধন ইহজল্যে তীর্ঘোতম 

৬কাশীধামে সুদ্লভ সৎসঙ্গ লাভ করিলাম; কিন্তু কি 
সিন 
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ক ইলাহ, কিন আশার কর্ ্রভারিত 
ও প্রবঞ্চিত হইয়া 'নৈরাশের মুগভীর অন্ধতমপন্িলে 
নিমচ্জিত হইলাম $ কিন্তু কি শিখিলাম? 

কার্যকারণ, যোগ বিয়োগ, কৃষ্টিনাশ দেখিলাম; জগ 
ত্য, নুখ দুঃখ, হাসি ক্রন্দন, দেখিলাম ; দেবদানব, স্বর্শ 
নরক, পাপপুণ্য, দেখিলাম ; সতামিথ্যা, বিদ্যাঅবিদ্যা 
শাস্তি অশান্তি, দেখিলাম; প্রাক্তন পুরুষকার, ধর্মকর্ম, 
যাগ যজ্ঞ দেখিলাম; কিন্ত কি শিখিলাম ? 

দর্শনেই শিক্ষা শিক্ষাতেই দর্শন । মনঃপ্রেরিত ইন্দ্রিয় 
গণ বাছা বস্তর ভাবনিচয গ্রহণ করিয়! মনকে অর্পণ করে । 
দীর্ঘক্ষণ ধারণ অপটু চঞ্চল মন, ইন্জিয়গণ কর্তৃক আনীত 
এ ভাবগুলি বুদ্ধিকে গুদান করে। বুদ্ধি ত্রিবিধা-_সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামনী। 


প্রবৃতিঞ্চ নিরতিঞচ কার্ধ্যাকার্য্ে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষ% যা বেত বুদ্ধিঃ সা পার্ধ সান্বিকী ॥ 
য়া ধর্্মমধর্মঞ্চ কার্য্যঞাাকার্্যমেব চ। 

অযথাবঘ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজী ॥ 
অধর্ধ্মৎ ধর্্মমিতি যা মন্কতে তমসারত্টা । 
সর্ধার্ধান্‌ বিপরীতাংস্চ বুদ্ধি; সা পার্ধ তামসী ॥ 


( রীতা-_-১৮1৩০, ৩১, ৩২ ) 


৩২ আত্মদর্শন | | 

_ হেপার্থ, বেবুদ্ধি বারা বৃত্তি প্রন, কার্য অকার্বা, 
তয় অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ জানা যায়, তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি। 
যেবুদ্ধি দ্বারা ধর্ম অধর্ম্ম, কার্ধ্য অকার্য্য যথাবৎ বুঝিতে 
পারা যায় না, ভাহাই রাজী বুদ্ধি। যেবুদ্ধি তমোগুণে 
আচ্ছর হইয়া ধন্মকে অধশ্ম, অধশ্মকে ধশ্ম এবং অন্যান্ত 
তাবৎ জে পদার্থকেই বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীতি 
জন্মায়, সেই বুদ্ধিই ভামসী বুদ্ধি। 

অথবা বুদ্ধি সংস্কারজা। সংস্কার প্রাগুক্ত ভ্রিবিধগুণ- 
মূলক। সুতরাৎ বুদ্ধি নিজগুণানুরূপ পদার্থ গ্রহণ করিয়া, 
অপরগুলি ত্যাগ করে। ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে এবং বুদ্ধির 
সামর্ধে যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম, অথবা বাহা 
শিখিলাম, তদন্বযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়াই প্রকৃত শিক্ষা । 
কেবল জ্ঞান লাভ শিক্ষা নয়-_লবজ্ঞানানুযায়ী আচরণ, 
প্রকৃত শিক্ষা । এইন্সপ শিক্ষাকে প্ররৃত শিক্ষা জানিয়া, কি 
শিখলাম? 

জুম্ম ও স্বৃত্যু এই সংসারের অখগুনীয়, অপরিহার্ধ্য নিম্নম। 
জম্মিলে মৃত্যু, স্ৃত্যু হইলে পুনর্দন্ম অবশ্বস্তাবী। 


জাতন্ত হি ফ্রুবে। স্ৃত্যু্রবং জন্ম মৃতস্ত চ। .. 
তন্মাদপরিহায্যেহর্থে ন ভ্বৎ শোচিতুমর্সি ॥ 
( হীতা ২২৭) 


কিন্ত জন্ম ও.স্ত্যু কি? জন্মও স্বৃত্যু সুখ ও দুঃখের 





কি শিখিলাম? রা 

হেতু, জীবের ইহাই প্রতীতি । এহ প্রতীতি কত টান 

ও দক্ষত, আলোচনা করা আবশ্বাক | তি এন 
জীব পরমাত্মার প্রতিবিস্ব । জীবের দুইটী. দেহ- সুক্ষ 

ও স্ছুল। নুক্্মদেহ কেবল ইন্্রিয়াস্ক, স্থুলদেহ ইশ্তিয় 
শক্তিযুক্ত পঞ্চভুতাম্রক। চক্ষু, কর্ণ, জিন্বা, নাসিকা, 
স্বক্‌, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, 
চিত-_-এই চতুর্দশ ইন্তরিয়গণ শুক্জমদেহের উপাদান । ক্ষিতি, 
অপ, তেঙ্জ, মরুত, ব্যোম-_এই পাঁচটী স্থল দেহের উপা- 
দান।% এই সুক্্ম ও চ্ছলদেহে পরমায্সার বা চৈতন্যের 
অধিষ্ঠান হইলে, দ্রিয়াশক্কির আবির্ভাব হয়। কেবল জড়ের 
অর্থাৎ সু্ক্র ও স্কুলদেহের ক্রিয়াশক্ষি নাই। চেতনের অধি- 
ষ্টান ব্যতীত জড় ক্রিয়া করিতে পারে না। জড়ের মূলে 
চেতন না থাকিলে, জড় শক্তিহীন। চেতন থাকিলে জড় 
শক্তিমান, ফ্িয়াশীল | শক্তিমানের শক্তিতেই জড় শক্তি- 
যুক্ত। ফলতঃ চৈতন্ত ছারা চালিত হইয়াই জড় ক্রিয়া 
করে। জীবের দেহে এই ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব বা অভি- 
ব্যক্তি-অর্থাৎ দেহের সহিত জীবের বা চৈতন্যের এই 
সংযোগ, জীবের জন্ম। যাবৎ চৈতন্য অধিষ্টিত সুস্ ও 
স্ুলদেহে ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান, তাবৎ জীবন ; ক্রিয়াশক্তির 
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* এই উন্ডিয়শক্তির নাহার বয়গ পঞ্চকৃতের উপাদানও সঙ্গে সঙ্গে থাকে বুঝিতে 
হইবে । কেবলা তাহার গুল বিকাশ হয় নাই, এই মাত্র । 





অয অর্ধাৎ দেহের সহিত জীবের বা চৈতন্যের বিয়োগ, 
জীবের স্বত্যু। যে শক্তি জীবের হৃদয়ে “আমিত্ব*” অভিমান 
উৎপাদন করে-_ভেদরুদ্ধি জন্মায়-_সেই শক্তির আবিষ্ভাবে 
_ জীবের জন্ম। এই “আমিত্ব* উৎপাদদিকাশক্তির নাশ, জীবের 
্ত্যু। ফলত: উপলব্ধিই জন্ম, অনুপলন্ধিস্ত্যু। বিপ্রকুমার 
উপনীত হইলে, তাহার ছিজদ্ধ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম, তাহার 
উপলন্ধি হয়। “আমি দ্বি” এই উপলব্ধি যেমন তাঁহার 
স্বিতীয় জন্ম, তদ্রপ “আমি শরীরী'এই উপলব্ধি জীবের জন্ম । 
উপলব্ধি জন্ম এবং অন্বপলব্ধি স্বৃত্যু হইলে, জগৎ অনিত্য হইয়া 
পড়ে, কারণ উপলন্ষি অনিত্যা । দর্শন, রসন, স্ত্রাণ, স্পর্শন, 
শ্রবণ, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ 
এই পাঁচটী বিষয়ের যে সম্বন্ধ, অথবা সন্বদ্বজনিত যে উপলব্ধি, 
তাহা অনিত্যা'। নুতরাৎ উপলব্ধি অনিত্যা হইলে, জগতও 
অনিত্য। কিন্ত জগৎ অনিত্য নয়। যে শক্তি হইতে জগত 
সমুক্ভূত-_জগ্রৎ যে শক্তির বিকাশ, নেই শক্তি নিত্য | নিত্য 
_ হইতে অনিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ।&% যে যে স্বরূপ- 


পল পি 





* অন্থন্ধ কার্ধাং সকলং সদেব তম্াত্রমেতক্র ততোইহনাদস্তি। | 
অস্তীতি বে। বক্তি ন তদা মোহে! বিির্গতে! নিিতবৎ প্রজয্পঃ। 
্রন্ধ সৎ, সুতরাং তাছার বাবতীয় কার্যাই সং। বদ্ধ ভিন্ন জন্ত পদার্থের অত্তিতই 
মাই। ইহা যিনি স্বাকার না করেন, তিনি ভ্রান্ত, নিষ্টিত অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির উক্তির 
স্বায় তাহার বাকা অসার। 
পাচারের ফেবকোইহ্‌ ৬। 





ৃ বস বই গেলা বাণ হউক বাধ 
| দর | ব্, পৃক হইতে পায়ে না। নষস্া বখের বী, 
মধ্যে  অন্ুসথাত, অনুপরবি্, অন্ত) তই বন: 
্রন্মচৈতন্যসন্ভূত, জগৎ যখন ব্রক্ষশক্তিরই বিকাশ, পর- 
মাত্রই প্রতিবিশ্ব-_ত্ক্ষসত্বা জগতে যখন ওতপ্রোতভাবে 
ব্যাপ্ত, তখন জগৎ নিত্য--অনিত্য হইতে পারে না। বিষয় 
এবং ইন্জিয় সম্বন্ধে উপলন্ধি অনিত্যা, কিন্তু বিষয় এবং ইন্জি- 
য়ের মূলে বে শক্তি বর্তমান, তাহা নিতা!। এই নিত বন্ধ 
দ্বারা সম্বদ্ধযোগে পরম্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বশতঃ শব, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের যে উপলব্ধি তাহা 
অনিত্য। ৷ উপলব্ধি অনিত্যা, কিন্ত উপলব্ধিমূলক পদার্ধের 
সত্তা নিত্য। উপলব্বিমূলক পদার্থের সততা উপলব্ধির পূর্বে 
ছিল, পরেও থাকে, মধ্যকালেও থাকে৷ জলবুদ্বুদ্‌, বুদবুছ 
আকারের পূর্বেও জল ছিল, পরেও জলই হয়-_জলে মিশিয়া 
যায়, _এতদুভয়ের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ বুদবুদ আকারেও জলই 
থাকে, কারণ বুদ্‌বুদ ভ জলেরই বুদ্‌বুদ্‌, সুতরাং জলের 
বুদবুদ জল ছাড়া হইতে পারে না। তবে বুদৃবুদ জলের 
বিকার। এই বিকার, বিনাশী, অনিত্য। নুতরাৎ দর্শনে- 
জ্রিয়ের সহিত বুদৃবুদূরূপ বিষয়ের অর্থাৎ জলের বিকারের 
যে বম্বন্ধ বা উপলব্ধি তাহা! অনিত্যা । | 








প্র বয়, বলয় আকারের পুর্বে টু ছি 
তদাকার নাশেও নুবর্ণই থাকে, অর্থাৎ, সুবর্ণে মিশিয়া 
যায়! এতদুভয়ের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ বলয়াকারেও ুবরণই 
থাকে, কারণ সুবর্ণবলয় নুবর্ণ ছাড়া হইতে পারে না। 
কিন্ত বলয় নুবর্ণের বিকার। বিকার অনিত্য, নাশশীল। 
নুতরাৎ দর্শনেন্দ্রিষের সহিত বলয়রূপ বিষয়ের অর্থা 
সুবর্ণের বিকারের যে শস্বন্ধ বা উপলব্ধি তাহা 
অনিত্যা। 

আত্মজে, আত্ম্জ আকারের পূর্বেও আত্ম ছিল, পরেও 
আত্মাই থাকে, অর্থাৎ আত্বায় মিশিয়া যাঁয়। এতদুভয়ের 
মধ্য অর্থাৎ আত্মজ 'অবস্থাতেও আত্মজে আত্মাই থাকে, 
কারণ আত্মা হইতেই আত্মজের জন্ম, উত্পত্তি। উৎপততি, 
স্থিতি ও লয়, এই তিন অবস্থাতেই আত্মজে আত্মসতা 
বর্তমান। আত্মা হইতে আত্মজের পৃথক অস্তিত্ব নাই এবং 
কোন কালে, কোন অবস্থাতেই-ন্বরূপে বা বিকারে-_ 
পৃথক'অস্তিত্ব ঘটিতে পারে নী। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমর 
যাহা দেখিতে পাই, তাহা আত্মার বিকার। বিকার 
বিনাশী, অনিত্য। সুতরাং দর্শনেন্দ্িয়ের সহিত দণস্কুজ 
বিষয়ের বা আত্তার বিকারের যে সম্বন্ধ বা উপলন্ধি তাহা 
অনিত্যা। কিন্তূ. আত্মার ত বিকার ঘটে না, আতা! যে 
অবিকারী। অবিকারীকে বিকারী দেখি ব্যবহারিক হৃষ্টি 
দ্বারা । পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে আত্ুজ আত্বা ছাড়া 











ৃ বলাম? ৩৭, 
নয়। যাহা! আত্মা ছাড়া নয়, আত্মা বাসাতে অন্গুন্যাত, 
অনুপ্রবিষ্ট-_-আক্মুসতা বাহাতে অন্তনিহিত, তাহা নিত্য. 
অনিত্য হইতে পারে না! ুতরাৎ উপলব্ধি অনিত্যা, ৃ 
উপলব্ধিমূলক পদার্থের সতত নিত্য । ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান__ 
আদি, মধ্য, অন্ত-ত্রিকালেই পদার্থের সত্তা নিত্য। 
পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া--পদার্ধথ মাত্রেই পরমাত্ 

অহমাস্কা গুড়াকেশ সর্ধভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ || 
| ( শীতা---১০।২০ ) 
হে গুড়াকেশ, আমি সর্ধপ্রাণীর অস্তঃকরণস্থিত আত্মা, 
আমি জীবের অন্তরাত্থা, আমি প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও. 
অন্ত--আমিই তাহাদের জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের হেতু । 
ষচ্চাপি সর্ধভূতানাৎ বীজৎ তদহুমর্ুন । 
ন তদন্তি বিনা যৎস্যাম্ময়া ভূতৎ চরাচরম্‌ ॥ 
(রীতা-_-১০।৩১ ) 
হে অর্জুন, সর্বভূতের যাহা বীজ, তাহাও আমি, যেহেতু 
স্থাবর জঙ্গমে এমন কোন ভূত পদার্থ নাই যাহা শামি 
ব্যতিরেকে হইতে পারে। 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
ডিভি কুত্স্বমেকাঁংশেন শ্হিতো জগৎ ॥ 
. । নীতা-১০৪২) 
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অথবা হে অর্জন, পৃথক্‌ পৃথক্‌, পু তোমার 
কি প্রয়োজন? তুমি সর্বত্র সমদর্শন কর-সর্ৎ বরন্ধময়ং 
জগ এইরূপ ধারণ। কর, পানে সি জগতে আর 
দ্বিতীয় নাই। 

অতএব বুঝিলাম, ইন্রিয়শকতি অধ ষ্ছদেহ এবং 
পঞ্চভুতাত্থুক ত্ুলদেহ জীবেরই নামাস্তর মাত্র-_জীবাত্মারই 
বিকাশ, অভিব্যক্তি, আতা! হইতে অপৃথক, সুতরাৎ নিত্য, 
অবিনাশী! | 

স্ুলদেহ জীর্ণ অথবা বাসের অনুপযুক্ত হইলে, সুক্্রদেহ 
উহাকে ত্যাগ করিয়া! পুনরায় স্থুলদেহাস্তর গ্রহণ করে। 
বাসাৎলি জীর্ণানি যথা! বিহায় নবানি গৃহ্বাতি নরোইপরাণি। 
তথ| শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্তানি সত্যাতি নবানি দেহী ॥ 

(গীতা ২২২) 

ত্যক্ত স্কুলদেহ অর্থাৎ *ম্বতদেহ* পঞ্চভুতে লীন হয়। 
পঞ্চডৃত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কারত্জ 
মহত্তত্বে, মহত্তত্ব্ প্রকৃতিতে লীন হয়। চিচ্ছক্তিঅধিষ্ঠিত! 
প্রকৃতি হইতে প্রাগুক্তত্বনিচয় সমুভূত। ঝাহা হইতে উৎপর, 
দেহ, কালে তাহাতেই বিলীন হয়, কারণাপন্ন হয়। . অতএব 
জন্ম ও স্ৃত্যু, যে দিক দিয়াই দেখি, কার্্যকারণাভেদনিবন্ধন 
জীব বা জগতের নিত্যতাই প্রতিপন্ন হয়, অনিত্যতা! ভ্রান্তি- 
বিজস্তিত বলিয়৷ গ্রতীত হয়। 

অনিত্য বুদ্ধির মূলে ভেদজ্ঞান বিস্তমান। ব্রহ্মা 








_ হইতে পৃথক বোধে বিষয়ের পলন্ধি, ভেদরুদ্ধি 1 ছেবুদ্ধি 
দূর হইলেই নিত্য বা অতেদ জানের উদর হয়। ভেদবুদ্ধি 
সমস্ত হুঃখের মূল। বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমর! নানা র্ 
প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া ধাকি। যখন ছুঃখ ভোগ করি, 
ভেদবুদ্ধি তখন অবস্থাই আছে, না থাকিয়া পারে না, কারণ 
ভেদবুদ্ধির ধর্মই দুঃখের কৃষ্টি করা। "আমি দুঃখ অনুভব 
করিতেছি* বলিলেই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বন্ত ইহার মধ্যে 
আসিয়া পড়ে__জ্ঞান, জেয়, জ্ঞাত । দুঃখের অনুভব, জ্ঞান 
দুঃখ, জ্বে্; আমি, জ্ঞাতা। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়। জ্ঞাতা ভ্রিবিধ 
বস্ত দুঃখ ভোগের পুর্বে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি থাকাকালে, বিদ্- 
মান থাকে । কিন্ত দুঃখের নিরতি এবৎ সুখপ্রাপ্ডি, জীবের 

ইহাই আকাজ্ছা, ইহাই জীবের চরম লক্ষয। এই ছুইটীর 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীব নিয়ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, 
অহরহঃ কণ্ম করিতেছে, বারবার যাতায়াত করিতেছে। 
দুঃখের অবদান এবং সুখ প্রাপ্তি ঘটিলেই তাহার আকাঙ্ষ। 
পূর্ণ হয়, কর্ট্মের শেষ হয়, যাতায়াত রহিত হয়। এই আকাঙ্ছা 
সিদ্ধির উপায় কি? কি করিলে দুঃখের নিরতি এবং সুখ 
প্রাপ্তি ঘটিতে পারে? পূর্বেই বলিয়াছি, ভেদবুদ্ধি 
সমস্ত দুঃখের মূল । এই ভেদবুদ্ধি দুর করিয়া, অভেদবুদ্ধিতে, 
অদ্বৈত জ্ঞানে, জগদ্র্শন করিলে, জ্ঞাতা, জেয, জ্ঞান- ধ্যাতা, 
ধ্যেয়, ধ্যান__এক বলিয়। গুতীত হইবে। এই একাকার 
দর্শন বা অভেদদর্শনই ব্রন্ধদর্শন, আড়দর্শন। রহ আ্- 
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দর্শন লাভ হইলে__জীব এই চরম অবন্থার কাসিনে, টি 
বাসনা ও কর্মের লোপ হয়, দুঃখের নিরৃত্তি হয়, বন্ধন হইতে 
মুক্তি লাভ ঘটে-__কারণ তখন ব্রহ্মভাব, র্ধাত্মজ্ঞান 
তাহাতে নুপ্রতিষ্টিত হইয়াছে । এই অছৈত জ্ঞানেই মুক্তি-_ 
এই অদ্বৈত জ্ঞানই স্ৃত্যুর মৃত্যু | সুতরাৎ জন্ম ও মৃত্যু, সখ ও 
দুঃখের হেতু, ইহা অজ্ঞানীর জ্ঞান, জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞান । 
পদার্থ মাত্রই পরমাত্বার বিকাশ বা প্রতিবিশ্ব। এই 
জ্ঞানই স্তখের একমাত্র হেতু,এবং এই জ্ঞানের অভাবই দুঃখের 
একমাত্র কারণ। পরমা নিগুণ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সত্য 
তিনি অক্ষয়, অব্যয়, পরমব্রন্ম | সাঁহখ্য মতে-_তিনি ব্যক্ত, 
অব্যক্ত, পুরুষ ও -কাল। তিনি নিরাকার, তিনি সাকার: 
তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব। তিনি উপাপ্রিবিবঞ্জিত, 
তিনি উপাধিবিশিষ্ট। ব্যক্ত, অব্যক্ত, পুরুষ ও কাল তাহার 
এই প্রধান রূগু সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, উদ্ভব ও প্রকাশের 
হেতু। কার্ম্যকারণশক্তিযুক্ত সদৈকরূপ ভগবান উৎপত্তি 
ও লয়ের নিদান। প্রলয়কালে কেবল প্রধান, ব্রহ্ম ও পুরুষ 
ছিলেন। এই প্রধান ও পুরুষরূপছয় নিরুপাধি বিষ্ণুর 
স্বরূপ হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক। তাহার শর রূপ 
কাল। স্ৃষ্টিকালে কাল, প্রধান ও পুরুষরূপদ্য়কে সংযোগ 
ও প্রলয়কালে বিয়োশ করেন। মহাঁপ্রায়কালে বিশ্ব 
প্রকৃতিতে লীন থাকে । সে সময়ে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ 
ত্রয়ের লাম্যভাব।' সে সময়ে পুরুষ প্রক্কৃতি হইতে পৃথক 





কি শিখিলাঘ? টি 


ধাকেন। পরে, স্ষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, পরমবরন্ধ 


পরান, পুরুষ ও প্রকৃতিতে পাবি হইয়া, ভাহাদিগকে 


চেতন করেন। সাহারা চিচ্ছক্িবিশিউ হয় অন, 


রও স্বভাব অব পর্ব টিকার প্রত হন” অর্থাৎ 


প্রকাশ করেন। চৈতন্তময় পুরুষ অধিঠিত প্রকৃতি হইতে 


কমে মহততন্ব, অহঙ্কার তত্ব, প্চতন্থাত্র ও পঞ্চমহাভুতের 


ৃষ্টি হয়। নুন্করাৎ সৃষ্টি প্রকরণেই দেখা যাইতেছে যে, 


চৈতন্ত অথবা পরমাত্ী গুত্যেক পদার্থেই অনুস্থত, অন্ু- 
প্রবিষ্ট _অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই চৈতগ্ভাধিঠিত। স্থাবর জঙ্গ- 
মাস্ক এই জগতে সমস্ত পদার্ধেই চৈতন্য অধিষ্ঠিত। তত্ব- 
দর্শীর চক্ষে অচেতন পদার্থ নাই। সুতরাং পরমাত্্ার 
স্বরূপ বা বিকাশ বলিয়া পদার্থ মাত্রই _ অথবা আবরন্সপ্তস্ক 
পথ্য স্ত জগৎ চরাঁচর নিত্য ও মচেতন, সৎ ও সনাতিন। 


জগৎ যদি পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়। নিত্য হইল, তবে 


ইছাকে বিঘাদ্ময় দেখি কেন? জগত যখন আনন্দন্বরূপেরই 
বিকাশ, ভখন ইহাতে এত ছুংখ আদিল কিরূপে ? চতুর্দিক 
হতাশের আক্ষেপ, শোকের উচ্ছাস, কাতর-বিলাপ সতত 
জ্বনিতে পাই কেন? এ প্রন্মের এক যাত্র উত্তর মায়] । 


্ররুত প্রস্তাবে কেহই মরে না-স্বত্যু কাহারই নাই। 


বুল দেহে কৌমার, যৌবন ও ক্র! এই তিনি অবস্থা ঘটিয়া 
রি 
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থাকে। এই অবস্থা্রয়ের পরিবর্তন হয়। কৌমার অপগমে 
যৌবনোৎপত্তি, এবং যৌবন অপগমে জরার উৎপদ্ধি হয়। 
কৌমারের দেহ যৌবনে থাকে না, যৌবনের দেহ জরায় 
থাকে না। কিন্ত “আমিত্ব* অভিমান বিদ্তমান থাকে। 
স্থুলদেহের অবস্থাত্রয়ের পরিবর্তনে আত্মার যেমন কোন 
পরিবর্ধম ঘটে না, তদ্রপ দেহাস্তর প্রাপ্তিতেও আত্মার 
প্রকৃতপক্ষে কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। 

দেহিনোইস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমাঁরৎ যৌবনং জরা । 

তথ দেহাস্তরপ্রাপ্ডির্ণারস্তত্র ন মুহাতি ॥ 

(সীতা--২।১৩) 

তবে যে বৈলক্ষণ্য গ্রতীত হয়--প্রিয়জনের অভাবে অর্থাৎ 
স্বত্যুতে শোকবিহ্বল হইতে হয়, ইহা কেবল মায়া বা অজ্ঞা- 
নের কাজ । আত্মাতে অনাত্বা, অনাত্বাতে আত্মবোধ; 
বন্তে অবস্ত, অবস্ততে বন্তজ্ঞান; স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ, গুত্য- 
ক্ষকে ম্বপ্পপ্রতীতি;, রজ্ষুতে সর্পভীতি, শুক্তিতে রজত- 
ধারণ ইহাই মায়া । মায়। সম্বন্ধে “মায়” প্রবন্ধে যথাসাধ্য 
কিছু বলিয়াছি, নুতরাৎ এ স্থলে ভাহার পুনরালোচন! 


নিম্য়োজন। তবে ক্ছুলতঃ এই মাত্র এস্থলে বল? বাইতে 
পারে যে, মায়া পরিহার করা অসম্ভব নয় । সদদসত বিচার- 
পটু মানবের বুদ্ধিকে মায়। বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সত্য । 
ধূমারত বহ্িবত, জরাযুসমাচ্ছাদ্দিত গর্ভবৎ, বুদ্ধি মায়া কর্তৃক 


কিশিিলাম? 0 
করি। স্বীকার করিযাও জিজ্ঞাস! ব জিজ্ঞাসা করিতেছি__ বা 
কি মায়ার এতঘবর শক্ষি? মেখ কি প্ররুতই ভাক্করকে 
আন্ছন্ন করিতে পারে? হইতে পারে মেখাচ্ছহ দিবসে 
বিভাবন্ু আমার---অখবা আমার ন্যায় আরও সহ সহজ 
ব্ক্ির, দৃষ্টিগোচর হন না। কিন্তু তাই বলিয়। কি নুর্ধযদেৰ 
মেঘারত ? বিশবত্রক্ষাণ্ডের কাধ্যাকার্যের সাক্ষী কি মেখা- 
বৃত? যে মেঘ কর্তৃক নুরধ্যদেব আবত, জিজ্ঞাসা করি সেই 
মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত ? প্রকাশশীল বসন্তকে যে বন্ধ 
আবরণ করে, দেই আবরক বজ্ত আবার প্রকাশশীল বন্ধ 
দ্বারাই প্রকাশিত হয়। প্রকাশশীল বন্তর ধর্মই প্রকাশ 
করা । প্রকাশশীল বস্ত স্বগুকাশ_ আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করে, লুকায়িত বা আবরিত পদার্ধকে এবং আবরককেও 
প্রকাশ করে । অতএব মেঘের পক্ষে গ্রকাশশীল, জ্যোতিশ্য়, 
নুর্যদেবকে আবরণ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অজ্ঞান 
কর্তৃক জ্ঞানের সমাচ্ছররতা, মায় কর্তৃক জ্ঞানের সমাচ্ছন্নতাও 
অসম্ভব | তবে যে সমাচ্ছন্ন বোধ হয়, ইহা নিজের দৃষ্টিহীনতা, 
ইহা মায়া বা অজ্ঞান! মায়া জীবের হৃদয়ে অহং, মম, 
বামনা, দ্বেষ ও ক্রোধ উত্পাদন করে। জীবের “আমি* 
বোধ জন্মিলে, 'আমার* বোধ তত্ক্ষণাৎ জন্মে । “আমার” 
বোধ বাসনার পুর্বসূচলা, বাসনা দ্বেষের কারণ, স্বেষ 
ক্রোধের হেতু । সুতরাং এই সমস্ত কার্ধ্যকারণ একত্র হইয়া! 
জীবকে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছর এবং কর্মবন্ধনানুবদ্ধ করে | 





চা | টি আদর্ন। 


ফাই হর লকান ও নিকান। পৃ 
চিজ নূর 
তাঁছা কাম, এবং তাহার জন্য যে অনুষ্ঠান, ভাহাই কর্ধ। 
ইচ্ছাই সকাম কর্ম । বিষয়ের মধ্যে ব্রন্মসতাই অনুস্যত-- বিষয় 
ক্ষ হইতে স্বতন্ত্র নয়, এইজ্ঞানে বরন্ষপ্রাণ্ডি নিমিত্ব যে 
কামনা ও অনুষ্ঠান, ভাহাই নিক্ষাম কর্্1 ফলতঃ বিষয় 
ফামন! সিদ্ধির নিমিত যে অনুষ্ঠান, তাহা! সকাম কর্ম, এবং 
ব্ন্ষপ্রাপ্ধি কামনা সিদ্ধির নিমিত যে অনুষ্ঠান, তাহ! নিক্ষাম 
কর্ম । কর্মে ব্রক্মদর্শন করিলে, তাহাকে সকাম কর্ম বলা যায় 
মা, তাহা নিক্ষাম কর্ম হইয়া পড়ে। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম, 
কর্ধের উদ্দেশ্টের প্রতি নির্ভর করে। পার্থিব সম্বদ্ধি ক 
স্ব্শাদিনুখলাভ কশ্ধের উদ্দেশ্য হইলে, উহা! সকাম কর্ম্ম। 
ব্ন্ষপ্রা্ডি কর্ণের উদ্দেশ্য হইলে, উহ! নিষ্কাম কর্ম । সকাম 
কণ্মে যাতায়াত, জন্ম স্ত্যুর শেষ থাকে না, কারণ কর্ট্মের 
ফুল, কামনার শেষ নাই! এক কামনা পুর্ণ হইলে, আর 
এক নূতন কামনার সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কর্তা 
করিতে হয়। কামন। পূর্ণ না হইলে, কামনা পুর্ণ না ছ্ওয়া 
পর্বাস্ত কর্মেরও শেষ হম না! কিষ্ত ব্রহ্গপ্রাপ্তি কামনা 
বিদ্ধ হইলে__অর্থাৎ ব্রক্গগ্রার্তি ঘটিলে_কামনার শেষ, 
কুতরাং কর্মেরও শেষ হয়--আর হা বা 
স্ট্টে না। 
কর্ণ সংস্কারের হেতু, রা শত 





কর করা । নিক্ষাম কর্ম্মই কর্্মবন্ধন হইতে মুক্তি প্রন্নাজ 
করে। 


বৎ করোষি বদক্সাসি বজ্জুছোবি দানি যৎ। 
বৎ তপস্যসি কৌন্তের তত কুরূছ ফদর্পণম্‌ ॥ 
শুভাগুতকফলৈরেবৎ মোক্ষ্যলসে কর্ধ্মবন্ধনৈঃ | 
মন্ন্যাসফোগযুক্তাত্থা বিনুক্তো। মামুপৈব্যলি ॥ 
(গীতা --৯--২৭২) 
ছে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাঙ্া ভোজন কর, বাছ। 
হোম কর, যাহা দান কর, বাহ! তপস্যা কর, তৎ্সমন্তাই 
আমাতে সমর্পণ কর। তাহা করিলে তুমি কর্ণাজমিক্ত 
গুভাঙগ্খভ ফল হইতে মুক্ত হইবে--কর্ম কদিয়াও আমাকে 
অর্পণ কর। হেতু ভোমাকে কর্্মফলে বন্ধ হইক্ডে হইবে সা 
ুতরাৎ তুমি কর্ম্ম করিয়াও কর্মমবন্ধনমুক্ষ ও সঙ্গ্যাসযো- 
টার ৃ 


পথ ব্রি 








পক বর পাস এ না ৬ 


* কুন কর্ণ ঈতখরে সমর্পণ করার নান সঙ্গাস। সেই সন্থযাসরাপ ঘোখ ছার! বাহার 
আম্মা বা চিত্ব দৃক্ত হইয়াছে, তিনি সন্্যাসবোগবুক্তাত্ম। । 


৪ | আত্মদর্শন | 


_ কাষন! রহিত হইয়। কর্ম করিলে সংস্কারের বা অনৃষ্টের 
বশীভূত হইতে হয় না। এক দিকে কর্ম দ্বার! পূর্ব 
নংস্কারগুলির ক্ষয় হইতে থাকে, অপর দিকে নিষ্কাম 
কর্ম দ্বারা নূতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারে না। 
এইরূপে কন্মক্ষয় হইলে, সংস্কার এবং অদষ্ট সেই সঙ্গে নাশ 
প্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হইয়। মুক্তিলাভ ঘটে । 

অন্ষ্ট কি? যাহা দেখা যায় না, যাহা তষ্টি বহিভূতি, 
তাহাই অদৃ্। কি দেখ! যায় না? কি দেখিবার জন্য 
হৃদয় লালায়িত, অথচ তাহা। দেখ। যায় না ? কোন পদার্থের 
জন্য অন্তর এত ব্যগ্র, বাসনা এত তীব্র, চিত্ত এত ব্যাকুল, 
অথচ তাহা দেখ যায় না! যাহা নয়নাতীত, কল্পনাতীত, 
ঘুরাদপিতর অবস্থিত, ভ্বদ্য় কি তাহারই জন্ত লালায়িত, 
প্রাণ কি তাহারই জন্ত উচ্চাটন ? অথবা কি প্রকারেই বা 
তাহা দেখা যাইবে? প্রত চস্ষু থাকিলে ত দেখিব? 
বৈরাগ্য ও সত্সঙ্গূপ চক্ষুদ্ঘয় ব্যতীত কি প্রকারে তাহা 
দেখিব? যাহা ছারা সেই নয়নাভিরাম বস্ত আরত, 
তাহাকে অপসারিত না করিলে-_অত্ৃষ্টের মূল সেই মায়া 
ভগ্মবদ্দর্শন ঘটিবে না, আকাঙ্ছার নিরৃত্তি হইবে না । কর্ণে- 
পরি লেখনী অবস্থিতা, অথচ চতুর্দিক লেখনীর অনুসন্ধান 
করিলাম স্বন্বদেশে গাত্র মার্ছরনী নংরক্ষিতা, অথচ তাহার 
জন্ম তয় তন্ন করিয়া ঘুরিলাম__কিছুতেই পাইলাম না । 


কি শিখলাম? ৪৭ 





অবশেষে জনৈক বন্ধু আমার অম অপনোদন করিয়া 
লিলেন--'এ দেখ, তোমার কানে কলম, এ দেখ, 
হইলাম। তদ্ধপ অনুসন্ধানে পুনরায় যদি প্রত হই; 
ব্যাকুল অন্তরে, অবিচলিত হৃদয়ে, তীব্র বৈরাগ্য সহকারে, 
তন্ময়চিত্ব হইয়া, অভীগশ্লিত পদার্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত বিশ্ব 
্রন্মাও তন্ন তর করিয়া! বদি পরিজ্বমণ করি, তাহা হইলে 
কখন না কখন অবশ্ুাই কোন পরছুতখমোচনতত্পর মহাপুরুষ 
রুূপাপরতন্ত্র হইয়া বলিবেন-_ 
সবকে ঘটমে হরি হয়, 
পহচানত নহি কোই। 
নাক্ডিকে সুগন্ধ ম্বশ নহি জানত, 
চুড়ত ব্যাকুল হোই। 
সর্বঘটে হরি, চিন্তে কেছ নারি, 
রখ! ঘুরে মরি। 
নাভির নুগস্ধ, সবগ তাহে অন্ধ, 
ধায় ঘুরি ফিরি। | 
বলিবেন-_রে জ্বান্ত |] কোথায়, কাহার জন্য যান? 
বাহার জন্য তুই এত ব্যস্ত, এ দেখ, তিনি তোর অস্তরে। 
আবরণ অরাইয়া ফেল, নয়ন ভরিয়া দেখ উনি কে? 
নিত্য, লত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, এ যে জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের 
মহাজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে_এ যে প্রদেশ পরিমিত 






জিত লি ধে শ্চানাপান ০, 
অন্তরে বিদ্যযান! আবরণ সরাইয়া ফেল, নয়ন রিল 
দেখ,-এ যেআদিত্যাদি সমস্ত দেবগণ,-_এ যে জরামুজ, 
অগুজ, উদ্িজ্জ, ন্বেদজ ভূতগ্ণ-_এঁ ধে তোর পিতা, মাতা, 
পুর, আত্বীয়গণ! আবরণ সরাইয়া ফেল, নয়ন ভরিয়া 
আপনাকে দেখ ,_দেখ, শেখ, বল্‌, অথবা ভাব 
সোইহং, নোহহৎ, মোহহৎ। 





রাখাপুর্ণমা | 

মা, আজ রাখীপুর্ণিমা ! দিনের পর দিন, মাসের পর 
মাস, বর্ষের পর বর্ষ কাটিয়া গেল; বর্তমান অতীতে, 
কাল মহাকালে, স্মৃতি বিস্থাতিতে মিশিয়া গেল, কত 
যোগ শ্বিয়োগ, হৃষ্টি নাশ, জন্ম সভ্যু ঘটিয়া গেল; আবার 
ঘুরিয়া ফিরিয়া, না জানি কোথ! হইতে, কিজানি বেন, 
সেই রাখীপুর্ণিমা আজ পুনরায় আপিল ! এ 

মা, আজ রাখীপুর্ণিমা ! বর্ষে বর্ষে একবার করিরা 
কতবার রাখীপুর্ণিমা আসিয়াছে, আরও কতবার আসিবে, 
কেজানে? কালের অনন্ত গ্রজ্ববণ হইতে এই খাকটী দিন 
আরও কতবার ঝরিবে, কে বলিতে পায়ে? 


ুর্শিষা। ৪৯ 





: কিন্ত, মা, দেখিতে দেখিতে, আঙ্গ এক এক করিয়া 
উনিশ বৎসর খতীত হইয়া গেল, আোতের স্চায় ভাসিয়া 
রৃহম্পতিবারে. বে রাখীপুর্ণিষার দিনে, হাসিতে হাজিতে, 
নিক্ষের জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া, মধ্যাহ্ন 
ভান্করকে সাক্ষী রাখিয়া, তোমার সন্থানগণকে চিরুঃখা- 
বে নিমজ্জিত করিয়া, ইহধাম চিরকালের জন্থ তুমি 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া শিয়াছ, আজ কোথায়, মা, সেদিন? 
শ্বেতবরণে, বরদে দেবি ! শুত্ববসনে মহামায়ে ! পুণ্য পবিত্র 
মহাশ্মশান ক্ষেত্রে, অনন্ত শয্যায়, চির নিদ্রার তুমি যখন 
শয়ানা, ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে, সাশ্রলোচনে, ডোমার পবিজ্ 
শ্রীচরণযুগল মন্তকে ধারণ করিয়া, তোমার পুল্রহয় অস্ত্রে 
অন্তরে তোমার স্ভব করিয়া যে শোকানন্দবিমিশ্রিত, 
অপূর্ব, অনির্বচনীয় ভাব অনুভব করিতেছিল, আজ কোথায় 
মা, সে দিন? তোমায় সাক্ষাৎ “বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী' 
তোমাতেই মেই অনাদিমধ্যন্ত, অবাঙ মনসগোচর, আদ্যা- 
ভোমার তনয়যুগ্বল যখন স্তব করে-_ | 


ও ছুর্গাং শিবাৎ শান্তিকরীং বন্ধাপিং ব্হ্ধণঃ প্রিয়াং। 
সর্ধলোকগ্রাণেত্রীং চ প্রণমামি সদ! শিবাৎ ॥ 


৪০ | আত্মদর্শন | 


মঙ্গলাৎ শোভনাৎ গুদ্ধাং নিক্ষলাৎ পরমাঁৎ কলাঁৎ1 

বিশ্বেশ্বরীৎ বিশ্বমাতাৎ চণ্ডিকাৎ প্রণমাম্যইং ॥ 

বর্বাদেবময়ী, দেবীৎ সর্বলোকভয়াপহাৎ। . 

ব্্ষেশ বিফুনমিতাৎ প্রণমামি সদ! উমাৎ ॥ 

বিদ্ধ্যস্থাৎ বিদ্ধানিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীৎ। 

যোগিনীং যোগমাতাঞ্চ চঙ্ডিকাৎ প্রণমাম্যইৎ ॥ 

ঈশানমাতরৎ দ্েবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াঁৎ। 

প্রধতোহন্মি সদ দুর্গাৎ সংসারার্ণবতারিণীৎ ॥ 

ও সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ধার্থসাধিকে। 

শরণ্য ত্রান্বকে গৌরি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ 
আজ কোথায়, মা, সে দিন? 

ূর্বপুরুষগ্নণের পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে, তোমার গর্ডে 
স্থান পাইয়া, তোমার অমল-ধবল-কমল-চরণযুগ্লের 
পাইলাম, জ্ঞান পাইলাম, ধন্ত হইলাম, চরিতার্থ হইলাম । 

ধন্ঠোইছৎ কৃতরুত্যোহহং দফলৎ জীবনৎ মম। 
আখতানি ষতোদুর্গে মহেশ্বরি মদা শ্রমৎ ॥ 

তোমার লীলা শেষ করিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ _তোগ্জার 
উদ্দেশ্য সাধন করিয়। তুমি অদৃশ্যা। হইয়াছ। অনন্ত অনস্ভে_ 
আনন্দ পরমানন্দে মিশিয়াছে। কিন্ত মা,যাহা রাখিয়া 
শিয়াছ, তাহা অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, অমূল্য, অতুল্য। 
তাহার অন্ত নাই, শেষ নাঁই, নাশ নাই, ধ্বংস নাই। তন্করের 





| রাখীপুর্শিমা । ৪১. 
তাহাতে লোভ জন্মে না, অনর্থ তাহাতে বটে না। তাহা 
জ্ঞানীর জেয়, ধ্যানীর ধ্যেয়, সাধকের সেব্য, ভক্কের আরাধ্য । 
তাহা গুরুলধুবৈষম্যবিবঙ্ছিত, মিনি বা 
শক্তিরহিত। 

মা, যে ধনে তুমি ধনী, সে ধনে কি রি 
নয়? সেধনে কি তোমার পুত্র অধিকারী নয়? সে ধন 
হইতে সেকি বঞ্চিত হইতে পারে? দয়াময়ী, কুপুত্র বী, 
কিন্ত কুমাতা ত নও। কত সহিয়াছ, তবু হাম্যময়ী-_কত 
দ্হিয়াছ, তবু আনন্দময়ী। শত শত অপরাধে অপরাধী, 
তবু তোমার অঙ্কগত,_-শত শত দোষে দোষী, তবু তোমার 
চরণাশ্রিত। মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি না; পুজা করি নাই, 
অচ্চনা করি নাই; দেবা করি নাই, বন্দনা করি নাই। তবু 
শ্নেহরাশি ঢালিয়! দিয়াছ, স্বেহময়ী ! কষ্ট দিয়াছি, যন্ত্রণা 
দিয়াছি; ছুঃখ দিয়াছি, ব্যথা দিয়াছি--কখনও লেশমাত্র 
তাহা অনুভব কর নাই। কিন্তু ব্যথা দিয়! পাছে সন্তান 
ব্যথা পায়-কাদাইলে পাছে সেকাদে, তোমার ললানমুখ 
দেখিলে পাছে সন্তানের মুখ ম্লান হয়, তাহা ভাবিয়া আদর 
করিয়াছ, ফন্ত্র করিয়াছ, সোহাগ ঢালিয়াছ, নুধা ঢালিয়াছ। 
আদরিণী মা আমার, গৌরবের জননী আমার-_-আজ নান 
তাপে তোমার সম্ভান অনুতপ্ত, নান৷ ক্রেশে ক্রিষ্ট, নানা দুঃখে 
দদ্ধীভূত, কোথায় মা, তুমি? কে তাহাকে এখন অঙ্কে 
পারণ করিবে, কে তাহার শিরশ্চম্বন করিবে, কে তাহার 





৫২ আছছগসি । - 

না টা 
দিবে, মার গা কা রা পা ্স্, 
উৎসাহ, উদ্যম; তাহায় দেহে বল, হৃদয়ে. সাহস সঞ্চারিত 
করিয়া দিবে? 

থাকুক সে কথা এখন | বলিভেছিলাম, বে ধনে নে 
ধনী, সে ধনে কি তোমার পুত্র ধনী নয়? সে ধনকি 
তোমার পুত্রের নয়? সেধন কি ভোমার পুত্র পায় নাই, 
পাইবে না, পাইবার যোখা নয়? যোগ্যতা অযোগ্যতা 
বিচার করিয়া ধম বিতরণ করিবে কি? কর, তাহাই কর। 
যোগ্য কি না, আমি জানি না, তুমিই জান । যোগ্যতার 
কি লক্ষণ-_কি ধাকিলে, বা! কি না থাকিলে, যোগ্য বলিয়া 
তুমি নিশ্চয় কর, তুমিই জ্ঞান। যোগ্য যদি হই, অবশ্যুই 
দে ধন তুমি দিবে । কিন্তু, মা, আমি অযোগ্য, ইহা জানি। 
তুমি আছ, ইহা যেমন আমার দৃঢ় প্রতীতি, ধ্রুব সত্য 
আমি অযোগ্য, ইহাও তদ্ধপ আমার দৃড় প্রতীতি, ফ্রুব সত্য । 
তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, নিঃসন্দিহান, 
আমার অধোগ্যতা স্বক্কেও আমি তেমনি নিঃসংশয়, 
নিঃসন্দিহান। অযোগ্য বলিয়া কি ঠেলিয়া দিবে, অর? 
অযোগ্য বলিয়া কি ত্বণ। করিবে, মা! যা, মা বলিয়া 
অনুক্ষণ ডাকি--অর্থব। হিক ডাক। হয় কি না জানিনা, 
অযোগ্য বলিয়া আমার সে ভাক কি তোমার কাণে যায় না, 
মা? অযোগ্য, সা! বলিয়। তোমায় ভাকাতে, তুমি কি বিরক্ত 











হও মা? অহরহ: দেখিতে (নইবিক নাও ভি দু রঃ 
মনা সিদ্ধ করিয়া খাক। না হয় বিরক্ত হইয়া এমীৰের 
ইচ্ছাও পূর্ণ করিলে । কিন্তু বিরক্ত হইয়া দান করিও না, মা, 
নামে কলঙ্ক পড়িবে। তুমি তাহা গ্রাঙ্থ কর বা নাকর, 
তোমার সন্তানের প্রাণে তাহা লাগিবে। বিরক্তির দ্বান 
নিক্ষল। সে দানে দাতা সুখী হয়না, গ্রহীতাও সুখী 
হয় না। | 

কিন্ত ফলাফলের কথ থাকুক__অযোগ্য কেন হইলাম, 
মা? তোমার গর্ভজাত সম্ভাণগণের মধ্যে যোগ্য অযোগ্য, 
ভাল মন্দ, উত্তম অধম কেন হইল মা? তোমার হৃষ্টিতে এ 
বৈষম্য, এ তারতম্য, এ “উনিশবিশ* দেখিতে পাই ফেন, 
মা? যোগ্যাযোগ্যের জন্য দায়ী কে? গর্ভে ধারণ করিলে 
তুমি, প্রশব করিলে তুমি, সন্ত দিলে তুমি, কেহ হইলাম 
যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য । লালন পালন করিলে তৃমি, 
শিক্ষা দিলে তুমি, দীক্ষা দিলে তূমি-__কেহ হইলাম যোগ, 
কেহ হইলাম অযোগ্য । যাহা! বলাও তাহাই বলি, যাহা! 
পড়াও তাহাই পড়ি, যাহা করাও তাহাই করি-_কেছু 
হইলাম যোগ্য, কেহ হইলাম অযোগ্য! কোন কিছুতে 
নিজের কর্তৃত্ব নাই, ন্বাধীনত নাই, নিজের অস্তিত্থ 
পর্য্যন্ত তোমাঁতেই বিলুপ্ত--অথচ কেহ হইলাম যোগ্য, 
কেহ হইলাম অযোগ্য। এ শ্রহেলিকা কে বুঝিবে মা? 
এ রহস্ত কে ভেদ্র করিবে! এ নিগৃড় তত্ব ক্ুত্বুদ্ধিবহিভূ্তি। 








স্ক৪ আতল্মদর্শন ৷ 


পি পপর পির 


আমার তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই__জানিবার, বুঝিবার 
শক্তিও নাই। অযোগ্য হই, যোগ্য করিয়া লও। আমাতে 
যাহা নাই, তাহা। দেও; আমাঁতে যাহা৷ থাকা অন্তায় মনে 
কর, তাহ দুরে নিক্ষেপ কর। অন্ধকারে থাকি, আলোকে 
লইয়া যাও, অধে থাকি, উর্ধে তুলিয়া লও। অবোধ, 
অজ্ঞান শিশু বলিয়। তুলাইয়া রাখিও না, মা 

কিন্তু কোথায় আঙিয়া পড়িলাম। বলিতেছিলাম, 
ইহধাম ত্যাগ করিয়া তুমি চলিয়! গিয়াছ, অদৃশ্থা হইয়াছ। 
জিজ্ঞানা করি, প্ররূতই কি চলিয়া গিয়াছ? প্রকৃতই কি 
অদৃশ্থা। হইয়াছ? ভ্রম, আমার ভ্রম--ইহা আমার ভ্রান্তি- 
বিজ্ন্তিত অনৃতোক্তি। কোথায় গিয়াছ, কোথায় যাইবে, 
অথবা কোথায় যাইতে পার ? যেখানে ছিলে, নেইখানেই 
আছ, সেইখানেই থাকিবে । তুমি যে অচল, অটল, অক্ষয়, 
অব্যয়। তোমার মতি নাই, গতি নাই, আদি নাই, অস্ত 
নাই, নাশ নাই, ধ্বংস নাই। তুমি কালাতীতা। অথচ কালময়ী, 
ইচ্ছাতীতা অথচ ইচ্ছাময়ী, কঙ্পনাতীতা অথচ কল্পনাময়ী, 
বাক্যাতীতা অথচ বাক্ধয়ী, গুণাতীতা অথচ গুণময়ী। অনুষ্থা 
হও নাই, মা, অনৃশ্া হইতে পার না। সৃষ্টি থাকিতে, বিশ্ব- 
বরন্মাও বিদামান ধাকিতে, তুমি কি কখন আদৃশ্টা হইতে 
পার? ছায়া থাকিতে কায়া নাই, ইহা! কি প্রকারে ধারণা 
করিব? ধুম থাকিতে বহ্ছি নাই, কি প্রকারে বুিব? 
ক্কার্ধা থাকিতে কারণ নাই, ফল থাকিতে বীজ নাই, পদার্থ 





রাখীপুর্ণিমা । মি 





থাকিতে তাহার উপাদান নাই, জড় থাকিতে প্রাণ নাই, 
বাঙ্থাংশ থাকিতে অন্তরাংশ নাই, আমি থাকিতে আমার 
মা নাইন, না, না, ইহা বুঝিতে পারি না, বুঝিতে ইচ্ছাও 
করি না। অলীক, অসঙ্গত, অসস্তব কথা অন্তঃকরণ গ্রন্থণ 
করিতে অসমর্থ ও অনিস্ভুক। হ্ষ্টি ইন্জ্রিয়ের বিষয়ীভুত 
হইলে, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ হইলে, ভ্রষ্টাও সেই সঙ্ষে কেবল অনুমেয় 
নহেন, প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। তুমিই বলিয়াছ-_ 
যে। মা পশ্যতি সর্বত্র সর্ধ্ঞ্চ ময়ি পশ্বাতি। 
তন্তাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্থতি ॥ 
(শীতা--১/৩০) 
যে আমাকে সব্ধভূতে এবং দর্ধভূতকে আমাতে দর্শন করে, 
সে আমাকে দেখে, আমি তাহাকে দেখি । 
নর্বডূতে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য-_অবি- 
শ্বাসিজনের চিত্বে বিশ্বাম উত্পাদনের নিমিত্ত, ভক্তের বাঞ্ছা 
পূর্ণ ও তাহার লজ্জা নিবারণ উদ্দেশ্রো, প্রহ্নাদের জ্ঞানভক্কি 
বিমিশ্রিত স্তবে তুষ্ট হইয়া, স্তন্তের মধ্য হইতে তুমি প্রকাশ 
হইয়াছিলে, কে না তাহী জানেন? পবননন্পনের বক্ষের 
মধ্য হইতে নিঙ্গের প্রশান্ত মূত্তি ব্যক্ত করিয়া, জগতকে 
স্তস্তিত, পুলকিত ও চরিতার্থ করিয়াছিলে, কে না তাহা 
জানেন? "খাঙ্গিনীর তীরে" পাটুনীকে রুতার্ধ করিয়া তুমি 
অস্তর্ধীন হইলে, কে না তাহা জানেন? সরোবরের মধ্য 
হইতে শাখা পরা হাত দুখানি তুলিয়া, রৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শব্খ- 





লের মঙ্জেয় অথচ এই সমস্তই তোমার শরীর কি 
ভুমি নিগু৭, নিরুপাধি, নিলি, নির্বিিকার__অথচ তুমি 
ও হুষ্টি এক, অভি, কোন পার্ঘক্য নাই! 
বা বুর্বগতত সৌস্ষ্যাদাকাশং নোপলিপাতে। 
সব্ধত্রাবস্থিতো দেহে তথাভা নোপলিপাতে ॥ 
«যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ক্লৎম্নৎ লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রী তথা কুত্্ৎ প্রকাশয়তি ভারত ॥ 
মির গীতা ১৩৫2৩ 
ডিক হয় না, তুমিও তদ্রপ সকল দেহে অব- 
* কাহারও গুণ দোষে অনুলিণ্ড হও না। 
ব্য যেমন নিখিল জগ্বৎকে প্রকাশিত করেন অথচ প্রকাশ্য 
আর কোন কর্থে ও ধর্টে লিপ্ত হন না; সর্কভুতান্রাদ্া 














কাহারও ধর্দে ও কর্টে অনুলিপ্ত হও: না 1 '. : উঠ 

ইহা যিনি বুঝিয়াছেন বা! বুবিবার চেষ্টা, ক য়া. 
থাকেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সুখী। সংসারের বত ক্রেখ। 
দুঃখ--ফত ক্রন্দন, আর্তনাদ, যত হা হতোন্মি, হা দক্ধোন্মির 
মূলে দন্ঘভাব, ছৈতবোঁধ। 'ছ্বেতবোধ অথবা পার্ধক্বোধ 
পরিপামী | পরিণামী ধ্বংদশীল | ধ্বংস ক্লেশোৎপাদক, 
ধখদায়ক। এই পার্থকা বোধ অবিগ্াবিজস্তিত। অম্বটন 
ঘটনাপগিয়নী অবিষ্তা বা মায়ার ন্বভাঁবই এই যে, সে. 
অদ্বৈতকে দ্বৈত, অপৃথককে পৃথক, অবাস্তবিককে বাস্তবিক 
বলিয়া বিবিধরূপে প্রকাশিত করে-_-চিত্রপটে অক্বিত 
করিয়া দেয়। একমেবাদিতীয়মূ মায়াবশতই পৃথক বলিয়া 
অনুভূত হইয়। থাকেন। যাবৎ পার্থক্যভাব, দ্বৈতবোধ বিভূ- 
রিত না হইবে_যাবত জীবের প্রতি অবিষ্তা বা মায়ার 
ভাব ও প্রতাপ অঙ্ষু্ ও অপ্রাতিহত থাকিবে, তাবৎ সুখ, 
শান্তি ও আনন্দভোগ,__ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তিলাভ নুদ্ররপরা- 
ত। স্কিরবুদ্ধি ও শ্দ্ধাবান হইয়া নিয়ত তোমাকে যে 
ভাবে, তোমার বিষয়ে যে আলোচনা করে, তোমার গুণ 
ষে কীর্তন ও শ্রবণ করে; তোমার নামে যাহার প্রাণ 
কাদে, নয়ন ঝরে । যে ভাবে তুমি তাহার, মে তোমার, 
কুমিই সে, লেই তুমি,_-অভেদ, অভিন্,অন্বিতীয়__দে তখন 


৫ 








18৮ আত্মদর্শন। 





"নিহিত থাকে, লবণখণ্ড যেমন জলে নিহিত থাকে, আকাম 
যেমন পদার্থে নিহিত থাকে, সেইরূপ তুমি যাবতীয় 
ভৌতিক পদার্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, অন্তর্িহিত, 
বিদ্যমান, বর্তমান। তুমি ভিন পদার্থের সভা নাই 
তোমাকে ছাড়িয়া পদার্ধের অনুভূতি হইতে পারে না। 
বিশ্ব ব্রক্ষাণ্ড তুমিময়। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তুমিম্র; 
নাম ও রূপ তুমিময়। কার্য ও কারণ তুমিময় ; স্বরূপ ও 
বিকার তুমিময়, ছায়া ও কায়া তুমিময় | ব্যক্ত অব্যক্ত যাহা 
কিছু দৃশ্বমান অদ্শ্মান যাহ]! কিছু; কল্পনাবিষয়ীভূত বা 
কল্পনাবহিভূত যাহ! কিছু; জাগ্রত, সুযুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার 
যাহা কিছু-তুমিঘয়। তুমিময়। তুমিময়, তুমিময়-মা। 
তৃমিময়। তোমার চরণে শত শত প্রণাম, শত শত প্রণাম, 
শত শত প্রণাম । ৩ তৎসত ও ততসত্, ও ততসত। 

& সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সব্বার্থলাধিকে । 

শরণো ত্রান্বকে গৌরি নারায়ণি নমোইস্ তো। 


হরের্নামৈব কেবলম্‌। 


কোথায় গেলে ভাই ? এ ঘর, ওঘর, সে ঘর খুজিলাম-_ 
এখানে, শখানে, সেখানে খেলাম--এদিক, ওদিক, সেদিক 


দেখিলাম,-পাইলাম লা । 
কোথায় গেলে ভাই? ইহাকে, উহাকে, তাহাকে 


হরের্নামৈব কেবলমূ। ৫৯ 


সন পক. পিপিপি পিউ উজ ৪ ০৬৭ ০ জপ 


জিজ্ঞাস! করিলাম_ইহার, উহার, তাহার নিকট অসু্ধান 
করিলাম-_এটী, ওটা, সেটা! ঘাটিলাম,--পাইলাম ন]। 
কোথায় গেলে ভাই? কীট পতঙ্গ, পঞ্জ পক্ষী, তরু 
লতা; ভুচর, খেচর, জলচর ; জরায়ুজ, অগুজ, উদ্ধিজ্জের 
নিকট উপস্থিত হইলাম ; নদ, নদী, জল; খিরি, গহ্বর, 
স্থল; বন, উপবন ; নগর গ্রাম; তীর্ধ তপোবন ; গুহা আশ্রম 
ভ্রমিলাম ; সাধু নন্্যানী, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ব্যাকরণ, 
ইতিহাস পুরাণ, ম্যায় দর্শন, বেদ বেদান্তের শরণ লইলাম ; 
রবি শশী, গ্রহ নক্ষত্র, অনিল অনল, আকাশ পাতাল, অহো- 
রাত্রাত্মক কাল ভেদ করিলাম; যেষাহ! বলিল, নিলাম 
যে যাহা বুঝাইল, বুঝিলাম, কিন্ত কোায় গেলে ভাই ? 
গ্রেলে গেলে, একটী কথা বলিয়া, একটা কথা শুনিয়া 
গেলে না? আশৈশব একত্র বাস, একত্র অধ্যয়ন, একত্র 
খেলা, একত্র ভ্রমণ_সমস্তই ভুলিলে ? যখন যেখানে শিয়া, 
শখন যাহা করিয়াছ--দাদাকে ক্ষানাইয়া, দাদার অনুমতি 
লইয়া। আজ মহাপ্রস্থানে চলিয়া গেলে, দাদাকে কাকি 
দিয়া? না, না, অনম্ঞব, ফাকি দেও নাই। কক শেষ 
করিয়া, শ্রান্তি ক্রান্থি ঘুর করিবার জনা বিশ্রামগুহে,-শয়ন- 
কক্ষে, চলিয়া গিয়া । খাটিয়াছ যথেষ্ট, কষ্ট পাইয়াছ 
যথেষ্ট _এখন নিদ্রা যাও । নংদারের নির্দয়, নিষুর প্রহারে, 
বর, ভগন্ৃদয়, শুন্তগাণ, হতাশচিত হইয়াছিলে-_ নিদ্রা যাঁও। 


রঃ আত্মদর্শন | 





পোকসম্তপ্ড হইয়াছিলে, অশ্রুনীরে ভাসিতেছিলে-স্মুখে 
নিদ্বা বাও। তোমায় ডাকিব নাঁ, বিরক্ত করিব না, জাগা - 
ইব না, তোমার ঘুম ভাঙ্গিব না__নুখে নিস্্া যাও। 
গুরুবসনা, আলুলায়িতকেশী, ভালে সিন্ছুরবিচ্ছুবিহীনা 
--কে ও রমণী ভূমিশয্যায় শুইয়া রে? 
অঙ্গে নাই ভূষাঁ, চক্ষু ভরা জল, 
চিত্ে নাই আশা, দেহে নাই বল। 
মনে নাই শাস্তি, সংসারে দে টাঁন, 
মুখে নাই হাসি, সদ ভিয়মাণ | 
কেও রমণী ভূমি শয্যায় শুইয়া রে? 
দেখায় না মুখ, থাকে নে বিরলে, 
জানায় না দুখ, কাদে অন্তরালে । 
চায় না সম্পদ, ধ্যানে এ চরণ, 
চায় না ম্বরগ, পাইলে এ ধন। 
কে ও রমণী ভূমি শয্যায় শুইয়া রে? 
আবার একি শুনি? 
“উন্নছুরে বাপধন ! 
ভেঙ্গে চুরে গেল মন, 
আজ অভাগীর মাথা! কেন হেন খেলি? 


পপ ক ০১০৯ পিস পপ পপ পাপা এ 


পুজ ও পতি বিশ্বোগগ এক সপ্তাহেই ঘটে। 
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বাউল 


বড় অভাগিনী আমি, 
অমূলা রতন তুই বুক পুরাবার ; 
অভাগী-মায়ের তরে 
চাদ মুখে কথা করে, 
“মা” বলিয়া ডাক বাছা ! আর এক বার । 
জা রা ৬ ী 
“তুমি না থাকিলে বুকে 
অভাগী কি পোড়া মুখে 
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ? 
পোড়া বুক ফেটে যায়, 
আয় যাদু! কোলে আয়! 
লুকায়ে রাখিখে--তোরে শত বুক চিরে ।” 
রা ১৪ ব রী 
“ওরে নিঠুর মাঘ মাস ! 
কি করিলি সর্ধনাশ ! 
আধারে ডুবালি মোর সর্বন্ব ধন । 


২ 


আত্মদর্শন। 
হৃদি পিও ক'রে চুর 
কেড়ে নিলি কোহিনূর 


পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন !* 
রা র্ঁ ৬ ক 
“ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে! 
উহ্ছ! কি দেখিনু চক্ষে! 
হায় হায় কারা তোর চিতা নাজ্জাইলি ? 
হোক ধরা ছাই ভম্ম 
কাঙ্গালের সরবন্ব-- 
স্বল্ত অনল মাঝে কোন প্রাণে দ্রিলি ?* 
“ও দেহ--সোনার দেহ 
দিস্নে চিতায় কেহ 
অভাগীর নুখ সাধে দিস্নে আগুন ; 
নিস্নে মিনতি করি, 


. কি দোষে এ ভিখারীরে করিবি রে খুন!” 


“সহআ মরণে হায় । 
ভাঙ্গিব পায়ের ঘায়, 


সহজ গঙ্গার শোতে নিভাইব চিতে ; 
আনিয়া অস্বৃত বানু 


আমার দোনার টাদে কে আনিবি নিতে ?* 


ঙ রঃ রা ষ্ 
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“তবে বাবা ! দেব বেশে 
যাও চলি দেব দেশে-- 
মরণের পর পার অনম্ত যেথায়! 
আজ দশ দিক ভরি 
বল তোরা--হরি হরি 
আমার “ষটী চক্র" ধ- নির্বাণে মিলায়। ক 
আমার জদয় কেন শৃম্য, চিত্ব কেন শুন্য, মন কেন বিষ 
হল ? আমার আশা চেষ্টা, উত্সাহ উদ্যম, আমোদ আনন্দ, 
সুখ শান্তি কে হরণ করিল ? আমার হাসির নংসারে হাহা" 
কার কে আনিল--সুধার নংসারে গরল কে ঢালয়া দিল ? 
আমার প্রমোদ উদ্যানচীকে মরুভূমিতে -আমার আনন্দ 
কাননটীকে শ্বশানভূমিতে কে পরিণত করিল? প্রন্ফু- 
টিত কুম্ুমরাশি-মরি, মরি, কি শোভা, কি দৌরভ 1 
কাহার উষ্ণ নিঃশ্বাসে শুকাইয়া এক এক করিয়া ঝরিয়া 
পড়িল? 
ক্ষিপ্তের স্তায়, অঙ্ঞানীর ন্যায়, ইতস্তত: ভ্রমণ করি- 
তেছি। কেহ আমার দিকে তাকাইতেছে না, কেহ আমার 
প্রশ্মের উত্তর দিতেছে না, কেহ আমায় কিছু জিজ্ঞাস 
ইরিতেহনা। এিমাহাররাজে ব্যস্ত, যে যে বাছা কর্মে 


১২.০৯৯০৭১ তকপপপত শীিশা বাশশশপ  প্শা পন শা পাগ্ালত 


*₹ ছজতী যানকুষাপীর ভিচিজাতে। হি দানে স্বাদে নিজের আবঙথাক দত 
পরিবর্তন করিয়া উদ্ধত করিলাম, তজ্জন্ত টাঙ্ার নিফট বিনীত পাবে ক্ষমা ত্রীর্ঘন! 
করিতেছি। 


৬৫ _ আত্ুদর্শন । 





লিপু, যে যাহার গন্তব্য পথে প্রধাবিত। আপনার লইয়াই 
সকলে ব্যস্ত, -পরের দিকে কে তাকায়, পরের কথা কে 
শোনে, পরের বিষয়ে কে ভাবে? আমার সুখে সুখী, 
দুঃখে দুঃখী, জগতে কয় জন? আমি হাদিলে হাসে, 
কাদিলে কাদে, জগতে কয় জন? সহাুভুতি জানায়, 
নমবেদন। দেখায়, জগতে কয় জন? বরং, মার 
সুখে, আমার উন্নতিতে, আমার প্রতিষ্ঠায়, তোর দ্বেষ 
হিৎসার উ্নয় হয়-_আমার দুঃখে, আমার অনভিতে, 
আমার নিন্দায়, তুমি সুখী হও। আমায় কেহ ক: নীর্বাদ 
করিলে তুমি অভিসম্পাত কর, তোমার অভি 'শাতে 
আশীর্বাদ নিষ্কল হইয়া! যায় মনে কর। ভ্রান্ত, মং মাতি, 
কলুষিতচিত্ত, একবার,-একবার মাত্র স্থির “ তে 
ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, ফলাফলের কর্তা তুমি বামি 
নই, নুখ দুঃখের বিধাতা তুমি আমি নই, হাসি ক্রন্দ: :€ মূল 
তুমি আমি নই। এই বিশাল হৃপ্টিতে তুমি আমি কী' শীট, 
ক্ষত্রাদপিক্ষুদ্র, নগ্রণ্য, জঘন্য । ন্ুুদূর গগন-_অনম্ভ বাকা- 
শের দিকে তাকাইয়া, একবার নিজের দিকে তাকাইও__ 
স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে, তুমি কি, তুমি কত 
টুকু, তুমি কোথায় স্বার্থ ছাড়িয়া দেও, ক্ষদ্্ব ছাড়িয়া দেও, 
নঙ্কীর্ণত। ছাড়িয়া দেও-_হৃদয় উন্নত কর, দৃষ্টি বিস্তার কর, 
হস্ত প্রমারণ কর, পরমঙ্গলে ব্রতী হও, পরসেবায় নিযুক্ত 
থাক। জগ আপনার করিয়া লও, আপনাকে জগতে 
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মিশাইয়া দেও। তাহাতে জগৎ নুখী হইবে, তুমিও মেই 
সঙ্গে সুখী হইবে । নুখ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চায় না। 
যে নুখ চায়, সেই পায়। কেবল চাহিবার উপযুক্ত হওয়া 
চাই। উপযুক্ত না হইলে, কোন জিনিষ পাওয়া যায় না। 
পাইলেও তাহ থাকে না, কারণ তাহাকে রাখিতে জানি না, 
তাহার আদর জানি না, তাহার মূল্য জানি না। মুতরাৎ 
চাহিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। সুখ ্গিনিষটা সরল, নির্াল। 
নিক্ষলঙ্ক, পবিত্র কি না, তাই তাহাকে পাইতে হইলে সরল, 
নির্মল, নিষ্ষলঙ্ক,পবিত্র হওয়া আবশ্থক। পবিত্র হইলেই মুখ, 
নুখী হইলেই পবিত্র । বান্াত্যন্তরে শুচি হও,বাঙ্থাভ্যন্তরে 
সুখী হইবে। সুখী হইলে জগতকে নুখী করিতে প্রত হইযে, 
অগ্রসর হইবে, ব্যগ্র হইবে। ভাল জিনিষ একা ভোগ করিতে 
ইচ্ছা! করে না, তাহাতে সুখও হয় না । ভাল জিনিষ ছুই 
হাতে বিতরণ করিতে__ছুই হাতে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা 
করে। ইচ্ছা করে,-আমি যাহা পাইয়াছি, জগৎ তাহা 
পাউক, জগৎ ভাহা লুটিয়া লউক, জগৎ তাহা ভোগ করুক, 
জগৎ মুরখখী হউক-__ আমিও সেই সঙ্গে সুখী হই। জগতের 
আনন্দে আমার আনন্দ_জগতের নিরানন্দে আমার নিরা- 
নন্দ । তখন ইচ্ছা করে পরদ্ঃখ মোচন করিতে, পরের অশ্রু 

রোদন করিলেই কি শোক দর হয়? শোকার্তের বুক 
ফাটিয়া গিয়াছে, অশ্রবারি শেষ হইয়াছে, শোক ত যায় নাই ? 


জল শুকাইয়া গিয়াছে, আগুন ধু ধু স্বলিতেছে। সর্বতুক 
কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে, শোককে ত গ্রাস করিতে পারে 
_ নাই? কাদিয়া শোকানল নির্ধাণ করিবে? চিভানল শীতল 
হয়.-শোঁকানল শীতল হয় না। শ্মশানে চিতানলের চিহ্ন 
লোপ করিয়া আসিতে পার- হৃদয়ে শোকানলের চিহ্ন 
লোপ করিতে পারিবে না। কাদিলে শোঁক দুর হয় না, 
কাদিলে সুখ হয়। শোকার্ত কাদে, শোক ঘুর করিবার জন্য 
নয়, আনন্দ ভোথ করিবার জন্য। যাহাকে হারাইয়াছি, 
তাহাকে ম্মরণ করিলে চিতে আনন্দ হয়, আনন্দ দরবিগলিচ্ত 
ধারায় পতিত হয়। যাহাকে স্নেহ করি, ভাল বাপি, ভক্তি করি, 
তাহাকে দেখিতে না৷ পাইলে, তাহার অদর্শনে, রোদন করি, 
তাহার মুখখানি মনে করিয়া, তাহার কথাগুলি মনে করিয়া, 
তাহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া। হৃদয়ে যাহাকে অনুক্ষণ 
ভাবি, সে নিরুদেশ হইলে, স্মৃতি তাহাকে হৃদয়ে জাগাইয়া 
দের, চক্ষু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অশ্রু বিসর্জন করে । 

অশ্রপাত রোধ করে, কাহার দাধ্য ? হৃদয়ের উ' 'ন 
রোধ করে, কাহার সাধ্য ? অথবা রোধ করিবার গু 'জন 
কি? রোদনে কি কোন দোষ আছে ? রোদন কি ছুর্ধল- 
তার চিহ্ন? রোদন কি লব্জার বিষয়? সরযুর ভ্রোতে 
অনুজ লক্ষণের তনুত্যাগে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের রোদন; 
প্রভাসের তীরে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের ত্যক্ততন্থ অবলোকন 
করিয়া অর্জুনের রোদন; সতীর শবদেহ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া 
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শি পি টা পাপ পার লাস ২ পাকি এসসি পাপ পা ববলিন, 


পতির রোদন; পতির শবদেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া সতীর 
রোদন ;-ইহা কি লক্জার কাজ? গ্রব প্রক্জাদের রোদন, 
শাক্যসিংহের রোদন, ্গগাই মাধাইয়ের রোদন--ইহা কি 
লজ্জার কাজ ? জম, আম, রোদন লঙ্জার বিষয় নয়, রোদন 
পবিত্র জিনিষ । যাহাকে দেখিতে পাই না, যাহার দর্শন লাভ 
অসম্ভব মনে করি, অশ্রু তাহাকে চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া 
উপস্থিত করিয়া দেয় । রোদনে জগত বশীভূত, রোদনে 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত, রোদনে ভগবান বশীভূত, হস্তগত, 
হদয়গত। তাই রোদন করি--রোদন করিতে করিতে 
চলিমাছি,_পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,যাহাকে 
তাহাকে, যেখানে সেখানে, জিজ্ঞাসা করিতেছি--কোথায় 
আমার ভাই? 
ঘুরিতে ঘূরিতে, বেড়াইতে বেড়াইতে, অবশেষে কাশী- 
ধামে, গঙ্গাতীরে, মশিকর্ণিকা ঘাটে উপস্থিত হইলাম । সর্ব, 
শোকনস্তাপহারিণী, সব্বদ্ঃখবিনাশিনী, পতিতপাবনী 
মাতগঙ্গে ! স্থান দে মা, কোলে নে মা-অধম সম্ভানের 
দেহ, মন, প্রাণ শীতল করে দে মা! ঘুরিয়া বেচাইনেছি, কেহ 
ক্ষিজ্জানা করে না মা! স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, 
কেহ জিজ্ঞাসা করে না মা ! দুঃখে মরি, কষ্টে মরি, শোকে 
মরি, কেহ জিজ্ঞাসা করে না মা! আমার দুঃখ কাহাকেও 
জানাইলে, মনের কথা কাহাকেও বলিলে, হৃদয়ের কপাট 
উন্ুক্ত করিলে, কেহ কিছু বলে না মা! সকলেই নীরব, 
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পপর প্দিীসপলি 


নিস্তব্ধ থাকে। মনুষ্য নীরব, আগমনিগম নীরব, প্রক্কৃতিও 
নীরব। তুমিও কি নীরব থাকিবে মা ? না, না, তা থাকিবে 
না_ থাকিতে পাঁর না । নীরব থাকিলে সম্ভাপহারিণী নামে 
কলঙ্ক পড়িবে । 
তোমার নিশ্মল, স্বচ্ছ, পুণ্য, পবিত্র সলিল হইতে ও কি 
কুল কুল্‌ ধ্বনি শুনিতে পাই মা? দিন নাই, রাত্রি নাই, 
বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,_ও কি কুল্‌ কুল্ধ্বনিমাঃ 
শুনিতে মধুর, শরীর শীতল হয়, চিত শান্ত হয়_ও কি কুল্‌ 
কুল্‌ ধ্বনি মা? ধ্বনিতে এত মাধুরী,ধ্বনির এত শক্তি, ধ্বনির 
এত গুণ ? ধ্বনিতে শাস্তি, না জানি,মা, তোমাতে বা আরও 
কত শাস্তি! "যোজনানাম্‌ শতৈরপি* তোমার নাম গ্রহণ 
মাত্র সব্ব পাপ ক্ষয় হইয়া জীব যখন বিষুটলোকে যাইতে 
পারে যাহার নামের এত মহিমা, না জানি, মা, তাহার 
রূপের মহিমা, রূপের শক্তি কত ! নামরূপধারিণী শক্তিময়ী 
মা, আুখদা মোক্ষদা, তরল তরঙ্গে দ্রবময়ী গঙ্গে ! তোমার 
কুলে সুখ আছে, শাস্তি আছে, আনন্দ আছে, তাই কি মা, 
কুল্‌ কুল্‌ রবে ত্রিতাপসন্ভপ্ত তোমার সম্তানগ্রণকে অবিশুপ্ভ 
ডাকিতেছ_-"আয় তোরা, এই তোদের কুল্‌, কুল্‌, খুঁল্‌ ?” 
তাই কি মা, জন্ম্ত্যুভয়সঙ্ক,ল, জলান্তশ্চন্্রচপল, মোহাচ্ছন্ত্ 
তোমার সম্তানগ্ষণকে অবিশ্রান্ত ডাকিতেছ--“আয় তোরা, 
এই তোদের কুল্‌, কুল্‌, কুল ?* তাইকি তোমার স্নেহমাখা, 
সুমধুর কুল্‌ কুল্ধ্বনি শুনিয়া তোমার কুলে আঙিয়াছি ? 














কি অপূর্বর মনোরম স্থান | কি শান্তিময়, পরমানদপ্র্ক 
পবিব্র ভূমি 1 এ্রস্থানে আসিলে প্রাণ ভুড়াইয়। যায়, চিত্ত 

স্থির হয়, মনে শাস্তি আমে । লীলা বশড,-অথবা জীবের . 
মঙ্গলের জন্য, পুরুষ ও প্ররূতি--শিব ও শিবানী--একব্র 

হইয়া, নিজ নিজ মণি ও কর্ণি নিক্ষেপ করিয়া, চিরকালের 
জন্ যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন; মায়ামুদ্ধ, অজ্ঞানতিমিরা- 
রত জীবের উদ্ধারের জন্য যে স্থান নির্মাণ ও নির্দেশ 
করিয়াছেন; যেখানে স্বত্যু ঘটিলে সংসারক্রেশদপ্ধ জীবের 
নির্বাণ মুক্তিলাভ ফ্রুব, অবশ্থান্তাবী _ পুণ্য, পবিত্র মহাশশান 
ক্ষেত্র অবিমুক্ত বারাণী ধামে, জাহুবী তীরে, মেই মনোরম 
মহথাতীর্ধ মণিকর্ণিকা ঘাট এই । এ স্থানে আমিলে চৈতন্যের 
উদয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে, জীবনের নশ্বরদ্ব, ক্ষণভঙ্কুরত্ব, 
অকিঞ্িত্করত্বের সম্যক উপলব্ধি হয়। এখানে আসিলে 
মানবের দর্প চর্ণ, গর্ব খর্দ-_অহঙ্কার, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, 
হিংসা তিরোহিত হয । এখানে আসিলে লঙ্জা ভয় থাকে 
না, বর্ণভেদ জাতিতেদ থাকে না, কুলমর্ধ্যাদা পদশৌরব 
থাকে না। এখানে গুরু লু নাই, ভুত্ব দীর্ঘ নাই, ক্ষুদ্রা- 
ক্ষত্র নাই, বড় ছোট নাই। এখানে জ্ঞানী অজ্ঞানী, 
পণ্ডিত মূর্খ, রাঙ্গা! প্রঙ্জা, ধনী নির্ধনী, প্রভু ভৃত্য, সবল 
দুক্বল, সুন্দর কুৎলিত,পাপী পুণ্যবান, সুখী ছুঃখী, নর নারী, 
বালক ব্বদ্ধ--সকলেই এক, মকলেরই এক দশা, এক গতি। 
এখানে ভেদ নাই, বৈষম্য নাই, ভ্রান্তি নাই। এখানে আছে 
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সাম্য, শাস্তি, আনন্দ। পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া যিনি 
যেখানেই থাকুন-__হেমঅটউ্ালিকায় বা! পর্ণকুটিরে-_পাঞ্চভৌ- 
তিক দেহের অবসান এখানে, মাগীর দেহ মাী হয় এখানে । 
মায়াজাল ছিন্ন হয় এখাঁনে, অবিষ্া, বিষয়বাঁসনী, কণ্মবন্ধন 
নাশ পায় এখানে । তুমি আমি বোধ লোপ পায় এখানে 
_ ভেদবুদ্ধি, ভিন্নতাবোধ, পার্থক্য জ্ঞান দূর হয় এখানে । 
পমদর্শন, পরমার্থিদর্শন, ব্রহ্গাত্মদর্শন ঘটে এখানে, স্বত্যুর 
সবভ্যু, নির্বাণ মুক্তি লাভ ঘটে এখানে । তাই জন্য 
এই শ্শানক্ষেত্র মহাশ্মশানক্ষেত্র । তাই জন্য এই মহা 
খশানক্ষেত্রে দেহ পাত করিতে জীব এত লালায়িত। ধন্য 
স্থানের মহিমী, ধন্য লীলাময়ের লীলা ! মণিকর্ণিকার 
মাহাত্ব্যে মুধ্ধী হইয়া একদিন ভগবান শঙ্করাচাধ্য গাহিয়। 
ছিলেন-_ 
ত্বতীরে মণিকর্ণিকে হরিহরো সাযুজ্যমুক্তিগাদৌ, 
বাদস্তো কুরুতঃ পরম্পরমুভে জস্ভোঃ গায়াণোৎ্নবে 
মন্রপো মন্ুজোহয়মন্ত হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎ্ক্ষণী- 
তন্মধ্যাদৃভৃগুলাঞ্চনে। গরুড়গঃ পীতাশ্বরো নির্গতঃ " 
ইপ্পাছ্থাস্ত্রিদশা: পতন্তি নিয়ত ভোগক্ষয়ে ষে পুন- 
জ্ীয়ন্তে মনুজান্ততোইপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গ দয়ঃ | 
যে মাতম্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিক্ষম্মষাঃ, 
সাযুজ্যেইপি কিরীটকৌস্তভভধর! নারায়ণ: স্থযর্নরাঃ ॥২॥ 


হরেন্নামৈব কেবলম্‌ । এও 





তত্রেয়ৎ মণিকর্পিকা সুখকরী মুকিত তৎকিক্করী। 
স্বলোকস্লিত: সহৈব বিৃধৈঃ কাশ্া৷ সমৎ ব্রন্মণ, 
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতর স্বর্গে। লঘু; খে গত: ॥৩॥ 
গঙ্গাতীরমনুত্ধমং হি সকলং তত্রাপি কাঙ্থ্যত্তমা, 

তস্তাৎ সা মণিকর্ণিকোত্তমতম যত্রেশ্বরে1 মুক্তিদঃ । 
দেবানামপি জুল ভং স্বলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং, 
পুর্বোপার্ষিত পুণ্যপুগ্ণগমকৎ পুণ্যেক্ষনৈঃ প্রাপ্যতে ॥৪॥ 
দু'খাষ্ট্োনিপিঘঘিজননিবহাজ্তেমাৎ কথংনিক্ক,তি- 

জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্িনী বিরচিতা! বারাণসী শখ্মদা ৷ 
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোইপি লঘবে! ভোগাস্তপাতগ্রদা£ 
কাশী মুক্তিপুরী নদ শিবকরী ধশ্মার্ধকামোন্তরা ॥৫॥ 
একো বেগুধরে। ধরাধরধরঃ শ্লীবৎ্সভুষ ধরো, 
যোইপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ। 
যে মাতশ্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জ্তি তে মানবা, 
রুদ্রা বা হরয়ো ভবপ্তি বহবস্তেষাৎ বহ্ুম্থৎ কথম্‌ 7৬1 
তবত্বীরে মরণন্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে, 

শক্রতস্তৎ মনুজং সহস্রনয়নৈদ্র ই, সদা। তৎপরঃ। 
আযয়ান্তৎ নবি্তা। সহআকিরণৈঃ প্রত্যুঙ্গাভোহভুত নদ, 
পুণ্যোইসৌ বুষগ্গোইথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্াতি।৭। 
মধ্যাক্ছে মণিকর্ণিকাক্সপপনজং পুণ্যৎ ন বক্ত,ং ক্ষম:, 
স্বীয়ৈরব্দশতৈ্চতুণ্ম,ধনুরো৷ বেদার্ঘদীক্ষাগুরু;। 


৭২ আত্মদর্শন। 


যোগাভ্যাদবলেন চন্দ্রশিখরস্ত্পুণ্যপারং গত-_ 
স্বতীরে প্রকরোতি সুণ্তপুরুষৎ নাঁরায়ণৎ বা শিবু 1৮1 
রূচ্ছৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনৎ বঙ্চাশ্থমেধৈঃ ফলং, 
তণ সর্ধৎ মণিকর্ণিকান্সপনজে পুণ্যে প্রাবিষ্টৎ ভবেৎ। 
স্নাত্বা স্তোত্রমিদৎ নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং, 
তীত্ব্ণ পন্বলব প্রয়াতি সদনৎ তেজোময়ৎ ব্রহ্ষণঃ|৯।% 





* ছে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে ফোন অস্ত প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ হ্বরি 
ও হুরের বিবাদ আরম্ভ হয়। হরি বলেন, “আজি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিব” এবং হুরও 
বলেন, “ইার যুক্তি প্রদানে আষারই সম্পূর্ণ অধিকার ।” এইরূপে বিবাদ-প্রবৃত্ত হইলে 
হরি হরফে বলেন, “এই ষনুষা আমার স্বরনপ প্রাপ্ত হউক ।” তৎক্ষণাৎ সেই মৃত দেহের 
হধা হইতে বক্ষস্থলে তৃগুপদচিহ্নিত পীতান্বরধারী গরুড়বাছন পুরুব নির্গত হইয়া বিজুদেে 
লীন হয় ।১। 

যাহারা তপো বলে ইন্দ্র দি প্রা হয়, তাহারাও আপন আপন তোগ্কালের অবসান 
হইলে পতিত হয়, পুন্ববার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কালাস্তরে কর্রবশ তং সেই 
কল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে কীট পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাত মশি- 
কর্ণিকে ! যে সকল মহুধা তোসার জলে একার ষাত্র নি্গ্ন হর, তাস্থারা সাধুজামুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া! কিরীট ও কৌন্তভধারী নারায়ণ হইঘ্ব। থাকে । ২। 

কাশীপুরী অতি ধপ্তা অর্থাৎ সফলের প্রধান, ইহাকেই মুক্তিনগরী বলিয়] পাকে, ইনিও 
গঙ্গা্থারা অলঙ্কতা হইয়াছেন, সেই কাঁশীর সমীপেই মণিকর্ণিক। আছেন, গনি সকলের 
স্বখ প্রদান করেন আর মুক্তিও এই নণিকর্নিকার আহন্কাবহা! কিন্তারী অর্থাৎ ষণিকরদিকার 
আদেশেই জীবের মুকি হইয়া থাকে । একদিন ব্রন্ধ। দেষগণের সহিত মিলিত হইয়! কাশী 
ও শ্ব্গী এই উগ্তহকে তুজাঘণডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা! প্রবুক্ত কাশী 
ক্ষিতিতলে অবস্থিত! হইলেন এবং খ্বর্গ লঘু বলির] তাহ! উত্ধছেশে গঙ্গন করিল ৫ ও) 


হরের্বামৈব কেবলমূ । ৭৩ 


তাই বলিতেছিলাম, ধন্য স্থানের মহিমা! ! ধন্য লীলা- 
ময়ের লীলা ! এখানে আনিলে মলিনতা, সন্কীর্ণতা দুর 
হয়, হৃদয় নিশ্মল, উদার হয়--নয়ন বিষ্ফারিত হয়-- 
দিবা জ্ঞানের উদয় হয়। জীব তখন দেখিতে পায়-_ 
“সর্বৎ খবিদং ব্রন্ম,* দেখিতে পায় পদার্থ মাত্রই ত্রন্মসতার 
বিকাশ-_ দেখিতে পায় ব্রক্গসতাই নিখিল পদার্থে অনুপ্রাবিষ্ট, 
অনুস্যত। নামরূপবিশি পদার্থ ব্রশ্ঈীনভািরি ই নয়, বর্ষ 





১ ০ পল পপ পা পালা পাপ পপ পা এ পা 11০০ প্র পাশা পট 


গঙ্গাতীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্কান, সেই পঙ্গাতীর কইতেও কাশীকে টত্তষ) বলিয়! 
জানিবে, আর কাশী হইতে হণিকর্ণিকার প্রাধান্ত আজে, যেহেতু এই জপিজরিকাতে প্রাণ" 
তা কচিলেই স্বয়ং ইশ্বর ততক্ষণীৎ সেই ভ্রীবকে মুক্তি প্রদান কগয খাফেন। আর এই 
হশিকর্ণিকা স্থান দেবগণেরও ছুল এবং সর্দপ্রকার পাঁপবিনাশে দক্ষ। পূর্কা পূর্ব 
জন্মার্জিত বতৃপুণা বলেই --এই মণিকর্ণিক' স্বানে গমন করিতে পারে এবং ধাহার! অতি 
পৃণাক্মা ভাহার!ই ইহাকে লাভ করিয়া খাকে 1৪1 

ঘেলকল জন্থ নিরন্তর ছুঃগার্ণবে নিঙগ্ন আছে, তাহার! কিরাপে সেই দ্বঃখসাগর হইতে 
নিগ্ভাত পাইবে, ইহ! চিগ্তা করিয়াই বিরিঞি দুঃখার্দবলিমর অস্তগণের হণ সন্ভোগার্ঘ এই 
বাগ/শসী পুরী নিশ্বাণ করিয়াছেন । সফল লোকেই ব্গহ্থান্তিলাবী, বাঝুবিক ইচ্ছার! অতি 
লপুচেতা, বেছেছু ভোগকালের ববমান হইজেই শর্গ হইতে পতিত হইয়! থাকে, কিন্ত 
কাশীপুরী ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয় থাকেন ; হাতা বারাণসী 
দে জস্বগণের সধবদ! মঙ্গল সাধন করে, ভাহাতে সংশয় লাই ৫1 

বিনি গিরিগোবদ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং বহার বক্ষঃস্থলে জীরৎলচিত ভূষপয়াগে 
বিদাষান আছে, সেই মুরলীধর হয়িও এক, আর ধিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতে 
সেন, সেই নীলকষ্ঠ শস্বরও এক, কিন্তু নাত হশিকর্িকে ! হাহারা তোষার জলে মি 
হয়, তাহারা সকলেই রুজু বা হরিন্বয়প হইয়া থাকে; তবে কির়পে ইছাদিগের বহত্ব হইতে 
পারে? জর্থাং তোমার গালা বলে এক হরি ও এক শস্করও অনেক হই! থাকেন ॥ *॥ 

ষ্ 


৭ . আত্মদর্শন | 


সারিকা ফেন তরঙ্গ বুদ দাদি নমর 

যেমন বিকার,-_নামরূপধারী, উপাধিবিশিষ্ট উন পদ 
প্রজ্ঞানঘন ব্রন্ম চৈতন্যের তদ্ধপ বিবর্ভ বা বিকাশ মাত্র, বন্তৃত: 
্রন্ষচৈতগ্তাতিরিক্ত নয়। ব্রন্ম ও পদার্থে স্বরপতঃ কোন 
প্রভেদ বা পার্থক্য নাই। পার্থক্য দৃষ্ট হয় কেবল উপাঁধিতে-_ 
অর্থাৎ উপাধি ধরিয়া বিচার করিলে, ব্রহ্ম ও পদার্থ পৃথক 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপাধিজনিত পার্থক্য দ্বশ্যতঃ মাত্র, 
_ন্বরূপতঃ বা বস্ততঃ নয়। ব্রহ্ম হইতে পদার্থের এই বিবর্ত 
দর্শন, এই ভিন্নতা বোধ, অবিগ্ঠাবিজ-ভ্তিত। নিশা অবদানে 


দেবি মণিকর্সিকে! তোষার তীরে হরণও যঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের গৌরব 
পূর্বক জাকও! করি থাকেন। আর যেব্যক্তিতোমার তীরে প্রাণতাগ করে, দেবরাজ 
সহশ্রনয়ন দ্বার তাকে দর্শন করিধার নিমিত্ত সমুৎ্নৃক থাকেন । তোমার তীরে মুতবাজি 
যখল আগমন করিতে থাকে, তখন শুর্ঘাদেব তাহাকে সহত্র কিরণ ছার! প্রতাদ্গম্ন করেন। 
্ ব্াক্তি বিকৃত কিংব। শিধতব প্রাপ্ত হইয়। কোন্‌ পুণাপুরে না প্রবেশ করিতে পারে? ৭8 

চতুরানন বেদার্থের দীন্ষাগ্ুর, ইনি শ্বীয় পরিমাণে শত বৎসকেও মধ্যাহ, কালীন 
অনিকর্নিক। শ্রানের ফল বর্ণন| করিঘ! শেষ করিতে পারেন নাই, কেবল এককাত্র চন্তরশেখর 
ধোগাভামবলে তোষার পুণামাহাত্মা জানিতে পারেন। বাহার! তোমার তীরে মহানিজ্রায় 
প্ন্ুপ্ত হয়, তাহা দিগের বিধুতব বা শিবত্ব প্রাপ্তি হইয়। থাকে | ৮। 

ধছ বহু ক্লেশকর তপন্া। ও শত শত কোটি অশ্বমেধ যয্ত করিলে যের”. গাপধিনাশ 
হাই পুণাসঞ্চয় হয়। একবার মাত ষশিকর্ণিকাতে শ্র/ন করিলে সেইরূপ গাঁপবিনাশ ও পুণ্য 
নঞ্চম হইতে পারে, আর থে বাক্তি সান করির। এই স্তোত পাঠ করে, সেই মনুষ্য কু জলা- 
শয়ের স্তাঙ্ সংসারসাগর পার হইয়] তেজোয ত্বন্দস্নে গমন করিক! থাকে 8 ৯। 

আীযুক্ত বাধু উপেত্্রনথ মুখোপ|ধার কর্তৃক সম্পাদিত “ভগবান শঙ্ষরাচার্যোর গ্থমাল”' 
হইতে উদ্ভ.ত। 


হরের্মামৈৰ কেবলম্‌। মর, 


সুর্য্যোদয় যেমন অবশ্থস্তাবী অন্ধকার দুর হইলে আলোক 
সেমন আপনা হইতেই 'আসে,অবিদ্যা অপগমে ভিন্নতা বোধ 
তদ্রপ আপন হইতেই অপনত হয়, থাকিতে পারে না। এই 
ভিন্নতা বোধ, পার্ধকাজ্ান ছ্বর হইলেই, অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় 
হয়। অদ্বৈতজ্ঞান--পরমার্থ দর্শন, ব্রক্ষাত্ব দর্শন সংঘটন 
করিয়া দেয়। অহঙ্কার তখন থাকে না, বিষয় বাসন! থাকে 
না, কম্মবন্ধন থাকে না, যাতায়াত, পুনরারত্তি, জম্ম স্বত্যু 
ঘটে না । হহাই স্বৃত্যুর স্ত্যু ;- ইহাই মুক্ষি, নির্বাণ মুক্তি 
একত্ব, অদ্বিভীম়ন্থ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ত্ব প্রাপ্তি। এই মুক্তি, এই 
্রন্মত্ব প্রাপ্তির উপায় বিধান করিয়া! দেন শ্বয় লিশ্বনাথ,-- 
মুপ্তিলাভেম্কু জীবগণকে মুক্ষিমার্গ দেখাইয়া দেন শ্বয়ং 
বিশ্বনাথ ;-সেই নিশ্মল, জ্যোতিশ্ময়, প্রকাশন্বরূপ, দেশ- 
কালাতীত পুণব্রহ্ষাত্চৈতন্যে__-আপনানে _মিশাহয়া লন, 
কারণাপন্ন করিয়া লন, শ্বয়ৎ বিশ্বনাথ । 

সেই মার্গ অবলম্ধন করিমা-_-সেই পথের পথিক হইয়ী, 
বিষ্ুপদী গঙ্গার ভ্োতে ভানিতে ভানিতে চলিয়া শিয়া, 
কুল পাইয়াছ,-াহার বিকাশ, তাহাতেই বিলুপ্ত, এক হঙঈ- 
যাছ। তাহাকে ভাবিলে, তোমাকে ভাবা হয়; তাহাকে 
স্মরণ করিলে, তোমাকে স্মরণ করা হয়; তাহাকে দেখিতে 
পাইলে, তোমাকে দেখা হয়;_াহার সহিত মিশিতে 
পারিলে, সমস্ত একাকার, একীভূত, একমেবাদ্িতীয়ম্‌ হইসা 
যায়! এই চিন্তন, এই স্মরণ, এই দর্শন, এই সংমিশ্রণের 
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রিমা পাস সমস্ত ক্স 


একমাত্র উপায়-হরের্ামৈব কেবলম্‌ ; এই এক, অদ্ধিতীয়, 
অভিন্রাবস্থাপ্রাপ্তি, এই পরমানন্দময় ত্রন্ষত্ব লান্ডের একমাত্র 
উপায়-হরের্বামৈব কেবলমূঃ এই কৈবল্য নির্ববাণমূক্ি 
লাভের একমাত্র উপায়-_হরের্নামৈব কেবলম্‌। 








পথিক । 


আমি পথিক--পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করি। শন্তব্য স্থান কোথায়, কোন পথে যাইলে সেম্থানে 
যাওয়া যায়, জানি নী। উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম, অধ, 
উর্ঘ, বায়ু, অগ্নি, নৈধত, ঈশান দশদিক দেখিলাম, 
ঘুরিলাম, কিন্তু পথ পাইলাম না, চিনিলাম না, জানিলাম 
না| 
কাল, কত যুগবুগান্তর কাটিয়া গেল ঘুরিতেছি, তথাপি 
গন্ভব্যস্থান, গন্তব্যপথ সম্বন্ধে আজও আমি অন্ধ, অজ্ঞ! 

আমি পথিক--লক্ষ্যত্র্ট, পথভ্রষ্ট, বুখত্র্, জ্ছানভ্রষ্ট 
পথিক । দঙ্গীহীন, সহায়হীন, অম্পত্তিহীন, সন্বলহীন পথিক। 

একা ঘুরিয়া' বেড়াই, একাই যাই আদি! অন্যের পথ, 
আমার পথ নয়; অন্যের লক্ষ্য, আমার লক্ষ্য নয়; অন্যের 
গন্তব্যস্থান আমার গন্তব্যস্থান নয়। অন্ততঃ তাহাই ভাবি, 
তাহাই আমার ধারণ! ও বিশ্বাম। 
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এক পথের পথিক, জগতে কয়জন ? একই লক্ষ্য, একই 
উদ্দেশ্ব, একই গন্তবাস্থান, জগতে কয় জনের? একই 
আকাজ্ছা, একই আগ্রহ একই আশা, একই চিন্তা, একই 
শিক্ষা, একই দীক্ষা, জগতে কয় জনের ? 

পথে বাহির হইয়া দেখি, প্রতোকেই পুথক পথের 
পথিক! প্রত্যেকেরই পৃথক কামনা, পৃথক কল্পনা, পৃথক 
চেষ্টা, পৃথক উদ্যম । শ্রান্ত, ক্লান্ত, পতভ্রান্ত হইয়া, পথে 
ঈাড়াইয়া, একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম--“কোথায়, কোন্‌ 
পথে যাইব ?* উত্তর পাইলাম-_"তুমি কোথায় যাইবে, 
কোন্‌ পথে যাইবে, আমি কিজ্জাশি ?” একটু অগ্রমর হইয়া 
দ্বিতীয় এক ব্যঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিলাম--“কোথায়, কোনু 
পথে যাইব ?” সে হানিয়া বলিল-পাগল না কি, নিজের 
গম্ভব্যস্থান, গন্তব্পথ জানে না, অথচ পথিক ?* তৃতীয় 
এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম-“কোথায়। কোন্‌ পথে 
ঘাইব ?” নে বলিল--“ঠিক পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া 
বাও।” বুঝিলাম, পথের কথা কাহাকেও লিজ্জানা করা 
রথা,__বিড়স্বনা মাত্র। বুঝিলাম, আমার সহিত উহারা 
এক পথের পথিক হইলে, সহযাত্রী হইলে--একই লক্ষ্য, 
একই উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে ;--একই প্রাণে অনুপ্রাণিত, 
একই ভাবে বিভোর হইলে, এ উত্তর কখনই দিতি না। তাই 
বলিতেছিলাম, একাই ঘুরিয়া বেডাই, একাই যাই আমি। 

প্রাতে সুতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত দিন পথে 
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পথে ঘুরিয়া বেড়াই, মন্ধায় শ্বশানডূমিতে যাইয়া উপনীত 
হই। ইহাই আমার প্রাত্যহিক কার্ধ্য, দৈনন্দিন অনুষ্ঠান__ 
জীবনপ্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনসন্ধযা পর্য্যন্ত 
ইহাই আমার পার্থিব ধর্মকর্ম । স্ৃতিকাগৃহ, পথ, শ্বশানতূমি 
-শ্মশানভূমি, পথ, সৃতিকাগৃহ, ইহাই চিনিয়াছি, ইহাই 
্গানিয়াছি, ইহাতেই মজিয়াছি, ইহাতেই ডুবিয়াছি। 
কতকাল এভাবে কাটিবে, কে জানে? কতকাল এই 
তিনগীকে লইয়া বাস করিতে হইবে, সংসার করিতে হইবে, 
কে জানে ? এই তিনগি ছাড় আরও কিছু জানিবার, বুঝি- 
বার, গ্রহণ করিবার আছে কি না, কে বলিয়া দিবে? 
অথবা এই তিনচী পরিহার্য্, কি অপরিহার্য, তাহাই বা কে 
বলিয়া দিবে ? তিনচী থাকুক, ইহার একটি, মনে কর 
গ্রথমঠী, অর্থাৎ সতিকাগৃহ, পরিহার করা সম্ভব কিনা, 
তাহাই না হয় দয়া করিয়া কেহ বলিয়া দাও । প্রথম 
পরিহার করা যদি সম্ভব হয়, অপর ছুইচীর সম্বন্ধে তাহা 
হইলে আর চিস্তা করিতে হইবে না; অপর দুইটীর সহিত 
সম্বন্ধ আপনি রহিত হইয়া ষাইবে। কারণ তিনচীর সহিত 
পরম্পর অবিচ্ছেস্ সম্বন্ধ থাকিলেও, প্রথমণীই মূল, অপর 
দুইচী তাহার অভিন্ন সহচর মাত্র। 
_ জন্ম হইলে স্বৃত্যু 'অবশ্থস্ভাবী, কিন্ত স্বত্যু হইলে পুনজরন্ 
হইতে পারে, নাও. হইতে পারে । জন্ম বা পুনজন্স কর্ম্মা- 
ঘীন। কর্ট্দের প্রতি জন্ম বা পুনর্থন্ম নির্ভর করে। কর্মফল, 
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মুখ দুঃখ ভোগ করিবার নিমিতই জন্ম । ভোগ শেষ 
হইলেই জন্ম বা পুনজ ন্মেরও শেষ । প্রজাপতি ব্রহ্ধা জগতের 
বখন সৃষ্টি করিলেন, স্বত্যু বলিয়া কোন পদার্ধ তখন তিনি 
সুষ্টি করেন নাই। স্বৃত্যুর সৃষ্টি হয় পরে। মহাভারতে, 
শান্তিপর্কে, পরমতত্বন্জানী ভীম্মদেব, কুরুকুলনির্্ম,লজনিত 
শোকে আকুল ধর্ম্পুত্র রাজ ঘুধিটিরকে যো উপদেশে 
বলেন £-- 
করিলেন ব্রক্গা! যবে স্থষ্টির পত্ধন । 
স্তত্যু হেন বস্ত নাহি হইল সুজন ॥ 
সংসার ব্যাপিল জীবে, কেহ না মরয় । 
পৃথিবী না সহে ভার রসাতল হয় ॥ 
ঙ্ক ৪ রা ধু 
ধা রা ক ৬১৪ 
্রন্মার মদনে পৃর্থী গমন করিল । 
পৃ্থী শান্তাইয়া তার ভাবনা হইল ॥ 
চিন্তিয়া গেলেন ব্রক্ষা যথা ভগবতী । 
ললাট হইতে ঘশ্ম উপজিল অতি ॥ 
সেই ঘশ্ম স্বতুয নামে লইল জনম! 
ব্রক্মাকে চাহিয়া স্বৃত্যু বলিল বচন । 
আজি সর্বজীবে আমি করিব নিধন ॥ 
ক ৪ ষ্ঁ 
১৬ ষঁ ৪ রী 


৮ . আন্ছনর্শন | 
_. এ্রতেক বলিয়। স্বৃত্যু কাপে থর থর। 
কহিলেন হাসিয়া স্বত্যুকে হৃষ্টিধর ॥ 
ক 8 ঞ্ঈ ৬৬ 
রী রী ্ ক 
ধর্মাধর্্ম বুঝি দও কর জীবগণে 
ব্যাধিরপ ধরি তথা লাঁখিলা নিধনে ॥ 
সর্ধত্র ব্যাপক হবে বরেতে আমার। 
চতুর্দশ ভূবনেতে কর অধিকার ॥ 
সুতরাৎ দেখা গেল, অগ্রে জন্ম, পরে মৃত্যু-আদিতে 
ষ্টি, অস্তে ধ্বংস, এবং দণ্ড অথবা পুনর্জন্ম পর্্ ধর্ম, 
কশ্মাকম্ম সাপেক্ষ । 
কিন্তু স্থুতিকাগৃহ, পথ ও শ্বশানভূমি_ অর্থাৎ জন্ম, কর্ম 
ও ম্বত্যু, এই তিনগীকে পরিহার করিবার পূর্বে-_-অথবা 
এই তিনি পরিহার্্য_-কি অপরিহার্য, ইহা নির্ণয় করিবার 
পূর্বে” ইহাঁদিগকে পরিহার করিবার ইচ্ছ| ও ব্যগ্রতা কেন 
হয়, ইহাঁদিগকে পরিহার করিবার হেতু ও কারণ কি, তাহা 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাপ্ত পদার্থ মহন! ত্যাগ কনা, 
কি ত্যাগ করিবার কল্পনা করা, উচিত নয়। অধিগত বন্ধ 
ভাল কি মন্দ, মৎ কি অন, পরিণামী কি অপরিণামী, 
ই্জনক কি অনিষ্টজনক, বিবেচনা ও বিচার করিয়া, 
তাহা পরিত্যাজ্য কি.অপরিত্যাজ্য, সিদ্ধান্ত কর! উচিত। 
শরীরী হইতে হুইলেই-_নামরূপ গ্রহণ করা মাত্রই, সুতিকা 
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গৃহ, পথ ও শ্মশানভূমি, এই তিনচীর সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
হয়ন। হইয়া পারে না । এই সংস্থাপিত সম্বদ্ধব--এই লব্ধ 
পদার্থ নও কি অনত, পরিণামী কি অপরিণামী, সুখাবহ 
কি ছুঃখাবহ, বিবেচনা ও বিচার করিয়া, তাহ। পরিত্যাজ্য 
কি অপরিত্যাজ্য, সিদ্ধান্ত করা উচিত। 

চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবে, এই তিনটীতেই একগুণ 
বিদ্যমান-রোদন। এই তিনচীরই এক ৩৭, রোদন । 
স্তিকাগুহে যাও, শুনিবে রোদন; পথে যাও, শুনিবে 
রোদন; শ্মশানভূমিতে যাও, শুনিবে রোদন । রোদন 
ব্যতীত এ তিনটীতে আর কিছু নাই--অন্য কোন ৭ নাই। 
রোদন 'অভাবসুচক। অভাব হইলে যাহা ভালবাসি 
তাহ]! হারাইলে, মনে দুঃখ হয়। দুঃখ রোদনের হেডু। 
কোথায় ছিলাম, কোথায় আলিলাম ভাবিয়া, সুতিকাগহে 
রোদন; কোথায় ছিলাম, কোথায় ঘুরিতেছি ভাবিয়া, পথে 
রোদন ; কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইতে হইবে ভাবিয়া, 
শ্মশানে রোদন! যেখানে ছিলাম, দেগি আমার ভাল 
বাসার স্থান, যাহ] ছিল, তাহা আমার ভ্ালবানার ধন, 
অথব! যাহা ছিলাম, ভালই ছিলাম । এখন নেই স্থান, সেই 
বন্ধ, অথবা দেই অবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি,-উহার 
অভাব দেখিতেছি, তাই সুতিকা গৃহে, পথে ও শ্মশানে 
রোদন করিয়া থাকি । এই রোদন যদি আনন্দের রোদন 
হইত, ষদ্দি ইহা আনন্দাশ্র হইত, তাহা হইলে চিত্ব উদ্দেলিত 
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না হইয়া, ধীর, প্রশস্ত হইত। কিন্তু এ রোদনের মূল 
অভাব, দুঃখ। এ রোদন অভাবমূলক ও অভাবস্চক। তাই 
সুতিকাগৃহ, পথ ও শ্বশানভুমি পরিহার করিবার জন্য ইচ্ছা 
ও সহল। 

কিন্তু ত্যাগ করিলে, ত্যক্ত বস্ভর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ 
করা উচিত ও আবশ্টক। শুন্তহস্ত, শৃম্যচিত্ব হইয়া জীবন- 
ধারণ করা অসম্ভব । ত্যাগে তৃপ্ডি, গ্রহণে বাঁসনা বৃদ্ধি, সত্য। 
কিন্তু যাঁহা গ্রহণ করিলে, আর কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় 
না,__যাহ! পাইলে, আর কিছু পাইবার জন্য আকাজ্ছা হয় 
না, যে বন্ত লাভ করিলে মস্ত বাঁসনা পুর্ণ হয়, সমস্ত আকা- 
আবার নিরত্বি হয়, কোন বন্ত অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত থাকে না, 
তাহাই গ্রহণ কর। 

যৎ লব্ধা চাঁপর্‌ং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 

টিরিউানিযটটাটি রি 

(শীতা--৩।২২) 
বিকার রন যাহা লাভ করিলে অন্য কোন 
লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ বলিয়া মনে হয় 
না, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখেও ধিটলিত 
হইতে হয় না, তাহাই গ্রহণ কর। ভক্তকবি, দেবতুল্য তুলসী 
দাসজী বলিয়া গিয়াছেন__ 
তুলসী যব. জগমে আয়ো, 
জগ হনে, তুলসী রোয়। 
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এর়সা কাম কর্‌ চলো, 
কি তুম হমে। জগ রোয়। 


তুলসী যবে এলেন জগে, 

জগ হাসে, তুলসী কাদে, 

এমন কাজ ক'রে চলো, 

যে তুমি হাসো, জগ কাদে। 
আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন-- 

গ্োধন, গজধন, বাজীধন, 

অওর রতন ধন খান্‌। 

যব আওত সম্ভোষ ধন, 

সব. ধন ধূরি সমান ॥ 


গোধন, গজধন, বাজীধন, 
আর রতনের খনি | 
ধুলির সমান, সব হয় জ্ঞান, 
পাইলে ন্ত্রোষমণি | 
স্তরা রোদনের পরিবর্ধে হাসি, দুংখের পরিবর্ধে 
সুখ অভাবের পরিবর্তে পূর্ণতা, নিরানন্দেরে পরিবর্তে 
আনন্দ লাভের জন্য ধাবিত হইতে হইবে । 
ধাবিত হইতে হইবে, সত্য; কিন্তু কোন্‌ পথে, কোন্‌ 
দিক? আনন্দ কাননে যাইবার পথ, প্রবেশ দ্বার, দেখা- 
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ইয়। দিবে কে? হৃদয়ের বাসনা, অন্তরের আগ্রহ, মিটা- 
ইন্না দিবে, পুর্ণ করিয়া দিবে কে? আনন্দহিক্সোলে 
ভাঁমিতে থাকিব, মিশিয়া যাইব, আত্মহারা হইব, আনন্দ- 
ময় হইব-ইহা কি কল্পনা? ইহা কি স্বপ্ন? ইহী কি 
বাতুলতা। ? কিছুই ত বুঝি নাকিছুই যে দেখিনা। 
বিষঞ বদনে, বিমর্ষ চিত্তে, নিরাশ হৃদয়ে, অথচ আকুল 
প্রাণে বণিয়া আছি; -পুণ্য, পবিত্র বারাণনী ধামে, শান্তি- 
নিকেতন, পরম রমণীয় বরুণার বঙ্গমস্থলে একাকী বসিয়া 
আছি। অর্বরে "“আদ্িকেশবের* প্রাস্তরবিনিশ্রিত সুরম্য 
মন্দির। দৌভাগ্যবান যাত্রিগ্রণ "আদিকেশব" দর্শন করিয়া, 
ধন্জীবন হইয়া, নিজ নিজ আলয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন বা 
কিরিয়া যাইতেছেন। দিনমণি অ্তমিত। সন্ধ্যা নমাগতা । 
নন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়াছে। স্থানটী একেই অপেক্ষাকৃত 
জনমানবশুন্য, কোলাহলশূন্য,_নিশানমাগমে আরও নিঞ্জন, 
নিস্তরূ হইল_যেন চিন্তাকুল চিত্বকে নিরুপদ্রবে চিন্তা 
করিবার সুযোগ ও শুবিধা ঘটাইয়া দিল। বৈশাখ মাস, 
শুরু পক্ষ, পূর্ণিমা নিশা । নুষ্িপ্ধ সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মগ 
বহিতেছে। নীলাকাশে তারকারাজি পরিবেষ্টিত নিষ্লঙ্ক 
চন্দ্রের গ্রতিবিম্ব জাহুবী ও বরুণার ন্বচ্ছদলিলে প্রতিভাত 
হইতেছে । জ্যোতম্নাবিধৌত স্থানচী প্রকৃতি সতীর ক্রীড়া- 
স্থল হইয়াছে। ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া কৌমুদীপত্ির সহিত 
প্রকৃতি হািতেছে, নাচিতেছে, খেলিতেছে-আমি বসিয়া 
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আছি, ভাবিতেছি। কি ভাবিতেছি, জানি না। ভাবনার 
আদি নাই, অন্ত নাই, মূল নাই, কুল নাই, অথচ ভাবিতেছি। 
প্রকৃতি হাসিতেছে, আমি কাঁদিতেছি। প্রকৃতি নাচিতেছে, 
আনন্দে বিভোর হইয়া_আমি বসিয়া আছি, নিরাশ, নিরা- 
আমি কি তবে ভিন্ন? আমি কি প্ররৃতির কেহ নই! 
পরকুতির হিত আমার নিকট বা দূর কোন বন্বদ্ব কি নাই? 
ভাবিতে তাবিতে মনে হইল, বরুণাসঙ্গমে বিয়া আছি, 
অথচ স্থানমাহাত্যু বুঝিলাম না, বঙ্গম কাহাকে বলে 
জানিলাম না। জানিব কি প্রকারে? ঘরের খবর রাখিব 
কি প্রকারে ? 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ন্যস্ত 

স্তম্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌। 

(কঠ ৪1১) 
আমার গতি যে বহির্ধ খী, অন্তরাত্মামুখী নয়। স্বয়ং বয়ন, 
বহিষ্মী করিয়া আমার কৃষ্টি করিয়াছেন, আমি কি 
করিব? বহিষ্মুখী হইয়া, বহিদূ্টিতে দেখিতেছি, বরুণার 
জল গঙ্গার জলে মিশিয়াছে, বরুণা ও গঙ্গায় সংযোগ 
ঘটিয়াছে, মিলন ঘটিয়াছে_বরুণা ও গঙ্গা এক, অভিন্ন 
হইয়া গিয়াছে! জলে জল শিশিয়াছে, প্রাণে প্রা 
মিশিয়াছে, অথচ নাম লোপ পায় নাই, বিগ্যমান রহিঘাছে_ 
এখনও বলিতেছি, চিরকাল বলিব_ বরুণা, গঙ্গা পদার্থ 
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অনন্তে মিশিয়। যায়, নাম থাকিয়া যায়, স্মতি জাগরক থাকে। 
পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে নাম লোপ পাইলে, স্তি লোপ পাইলে, 
জীবন ধারণ কর অসম্ভব হইত। লীলাময়ের বিচিত্র লীলা, 
দয়াময়ের অনন্ত দয়া, তাহার সৃষ্টিতে নাশ হইবার মত কিছুই 
তিনি ত্ৃষ্টি করেন নাই_ত্াহার রচনা কৌশলে এমন 
কিছুরই হৃষ্টি হয় নাই যাহা ধ্বংস বা উপলব্ধির অতীত 
হইতে পারে। 

পদার্থ মাত্রকেই তিনি ছুই অংশে বিভাগ করিয়া- 
ছেন_একটী নামর্ূপাত্বক অংশ, অপরগি নামরপে 
অনুন্যত ত্রন্ষনততার অংশ। বিশ্বত্রক্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ 
নামরূপবিশিষ্ট। এমন পদার্থ নাই, যাহার নামরূপ নাই, 
এই নামরূপের নিজের কোন মতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন অস্তিতথ 
নাই। ব্রন্মনত্তা নামরূপের তা, ব্রক্মশক্তি নাগরূপের 
শক্তি, ব্রন্মতেজ নামরূপের তেজ। ব্রদ্ষদতাই নামরূপে 
অনুস্যুত, অনুপ্রবিষ্ট। নামরপ ব্রহ্মসতাময়, ব্রহ্মত্তাতিরিজ 
নয়। ফলতঃ নামরূপই ত্রক্ষ। পক্ষান্তরে, নামরূ"” 
অনুস্যত সত্তা ব্রক্মদতা উপলব্ধির দ্বারব্রন্ষসতী! ব::তে 
পারি, নামরূপে অনুস্থাত সভার সাহায্যে । ছায়ার যেমন 
কায়া হইতে স্বতন্ত্র সভা নাই, গ্রতিবিন্বের যেমন বিশ্ব হইতে 
স্বতন্ত্র সা নাই-_শক্তির যেমন শক্তিমান হইতে, গুণের 
যেমন গুণী হইতে স্বতন্ত্র মতা নাই, তদ্রপ নামরূপেরও পদাথ 
হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই। নামরূপ ও পদার্থ পরম্পর ওত 
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প্রোতরূপে বিজড়িত । নামরূপ ছাড়া পদার্থ নাই, পদার্থ 
হইলেই তাহার নামরূপ আছে। বাবছারিক দৃষ্টিতে নামরূপ 
ও পদার্থ পৃথক বলিয়! উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরমার্ধ 
দৃষ্টিতে নামরূপ ও পদার্ধ অপুথক, অভিন্ন, এক। ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে বরুণা ও বরুণার জল, গঙ্গ! ও গঙ্গার জল পরম্পর 
পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও, পরমার্থ দৃষ্টিতে বরুণা ও 
বরুণার জল, গঙ্গা ও গঙ্গার জল পরম্পর অপৃথক, অভি, 
এক। 

সুর্মাকিরণ সমুদ্রজল আকর্ষণ করে । সেই জল মেঘাকার 
ধারণকরে। মেই মেঘ হইতে জল বর্ষণ হয়। সেই জল 
বরুণা, গঞ্গাদি নদীর জলে পতিত হয়। তখন লোকে 
নেই জলকে সমুদ্রের জল বলে না-_বরুণা, গঞ্গাদির জলই 
বলিয়া থাকে। কিন্ত বাস্তবিক কি উহা বরুণা, গঙ্গাদির 
জল ? উহা! কি সমুদ্রের জল নয়? আবার বরুণা, গঙ্গাদি 
নদী নমুদ্রে পতিত হইয়া আপনাদের জল গুলির "ভিন্নতা" 
হারাইয়া বসে--তখন তাহাদের জল লবণাম্ু হইয়া যায়, 
বেখানকার জল সেইখানেই যায়-মধ্যে কেবল নামান্তর 
গ্রহণ, পূপান্তর গ্রহণ | 

সোনার “অনন্ত লোনা ভিন্ন আর কিছু ন়। সোনার 
সন্তাই 'অনস্তের* সত্তা । সোনা হইতে “অনন্তের” শ্বাধীন, 
পুথক সত্তা নাই। সোনা “অনস্ত' আকার ধারণ করিয়াছে 
বলিয়া, একটা স্বতন্ত্র নামরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া, 





৮৮ আত্মদর্শন। 


টির ভর রাহা ররর 
অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, নিজের নিজস্ব, বা, 
স্বর্ণত্ব হারায় নাই, হারাইতে পাঁরে না। "অন্ত" হইতে 
বর্ণসত্তাকে তুলিয়া লও, “অনন্তের” অস্ত হইবে_ “অনন্ত 
আর থাকিবে না, মোনা যেমন তেমনিই থাকিবে । “অনন্ত 
দোনায় বিলুপ্ত হইবে,_-"অনন্ত* অনন্তে মিশিয়া যাইবে। 
ইচ্ছা হয়, নেই মোনা হইতে পুনরায় কোন অলঙ্কার 
প্রস্তুত কর-_“অনন্ভই” হউক, আর “হারই” হউক, তাহাতে 
কিছু যায় আসে না, উহা! কেবল নামরূপ মাত্র, মোনার 
অবস্থান্তর মাত্র--অলঙ্কারের পুনজন্ম হউক, দেখিবে সেই 
সবর্ণসতা লইয়াই তাহা নির্ট্িত হইয়াছে, দেখিবে মনেই স্বণ 
সত্বাতেই কালে তাহা বিলীন হইয়াছে_-দেখিবে আদি মধ্য 
অন্ত উহা! ন্বর্ণসভ্তাময়, উহা ত্বর্ণই, আর কিছু নয়। নির্্া- 
ণের পুর্ধে নামবূপগুলি স্বর্ণসতাঁয় অব্যক্ভাবে অবস্থিত 
ছিল--তুষ্টির পুর্বে নামরূপগুলি আত্মসভায় অব্যক্তভাবে 
অবস্থিত থাকে। 

মাটির পুতুলের মাচী হইতে গুৃথক সত্তা নাই। মাটীই 
পুতুলের সত্তা। পুতুলগী মাচীময় _ পুতুলই মাটী। খাটি ও 
পুতুল, স্থুল দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, 
ুষ্ম দৃষ্টিতে এক, অভিন্ন, অভেদ। পুতুল মাীর নাম: 
রূপান্তর মাত্র, অবস্থান্তর মাত্র--বন্তুতঃ পুতুল মাটী ছাড়া 
নয়। মাচীসত্বা পুতুলে অনুস্থাত, অনুপ্রাবিষ্ট, অন্তর্নিহিত 
মাচীসভাতেই পুতুলের সত্তা। মাটীমত্তা ভিন্ন পুতুলের 
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টিট্লারাটয্যারাা2 তারানা তে 
রাছে। ইচ্ছা হয়, মাী হইতে পুনরায় পুতুল প্রস্তত কর-- 
অন্থই হউক, আর হস্তীই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে 
না, উহ! কেবল নামরূপ মাত্র, মাচীর অবস্থান্তর মান 
পুতুলের পুনজন্ম হউক, দেখিবে, সেই মাঠীসম্কা লইয়াই 
তাহ! নির্মিত হইয়াছে, দেখিবে কালে সেই মাগিসতাত্তেই 
তাহ! বিলীন হইয়াছে, দেখিবে আদি মধ্য অস্ত উহা মাটী- 
সভাময়, উহ! মাগি, মাী ভিন্ন আর কিছু নয়। নিশ্মাণের 
পূর্বে পুতুলটী-_নামরূপগুলি মাচীসতায় অব্যক্ততাবে 
অবস্থিত ছিল,_হৃষ্টির পূর্বে নামরপগুলি আত্মসভার 
অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে। 

অজ্ঞ ব্যক্তি, মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি, স্কুল টিতে, ব্যবহারিক 
. হষ্টিতে, নামরূপ দেখিয়া আসল কথা, যথার্থ তত্ব ভুলিয়া 
যায়; ভুলিয়া যায় ষে নামরপ আল্মারই বিকাশ, বক্ষ 
সত্তারই জ্যোতি, অভিব্যক্তি।-_ ভুলিয়া যায় যে নামরূপ 
বন্ধসভাবিশি্ট, ব্রক্মসাত্িরিক্ত নয়। নামরূপাদি আত্স- 
সবুপ হইতে “ভিন্ন' বলিয়া! অজ ব্যক্তির চি্ছে প্রতিভাত হয়। 
এই ভিন্নতাবোধ, ছ্েতজ্ঞান, যত অনর্ধের মূল, অমঙ্গলের 
নিদান, দুঃখের হেতু । জন্সের কারণ, সুতিকাখৃহের ভিন, 
শশানের মূল এই দ্বৈতভাব, ভি্তাবোধ। জান্তিবিজদ্কিত 
এই ভিরতাবোধের জন্ম চিরকাল কি ঘোর অশান্তি ভোগ । 


ঙ 


৯৭ আম্মদর্শন। 


পিরিতি 


- তোমার আমার দেহ-তুমি আমি-_এই বিশাল বিশ্ব- 
রঙ্গাও্--এই অনন্তসৃষ্টি, সেই অব্যক্ত, অচিস্তনীয়, অবাঙমনল- 
গোচর আত্মসত্ার জ্যোতি, বিকাশ, অভিব্যক্তি। সেই 
আত্মসত্বা হইতে তুমি আমি পৃথক নই,-_এই বিশাল বিশ্ব- 
রহ্ধাণড পৃথক নয়, -এই অনন্ত স্থাষ্টি পৃথক নয়। আমরা 
সেই আস্মসন্তাতে ই বলীয়ান, নেই আত্মসত্তাতেই শক্তিমান, 
আমাদের ক্রিয়া কম, যাখ যজ, যপতপ, পুজা বন্দনা; 
আমাদের বল বিক্রম, নৌন্্যবীর্ষ্য, দর্পদন্ত, তেজ গৌরব, 
অহঙ্কার অভিমান ; আমাদের প্রাক্তন পুরুষকার, আমিত্ব, 
অস্তিত্ব, সত্তা, সেই আত্মসভ্াকে লইয়া, সেই আত্মুসত্বাতেই 
অস্তরিহিত, অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের স্বতন্ত্র সত্বা নাই, 
স্বতন্ত্র আমিত্ব নাই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,ন্বাতন্্য নাই, 
স্বাধীনতা নাই-_ভেদ, পার্থক্য, ভিন্নতা, দ্বিতীয়, বিশেষ 
নাই। আমরা তদ্‌গত, তস্য, তানন্ততুক্তি, তদস্তমিহিত-_ 
জামরা সেই। রবি শশী, গ্রহ নক্ষত্র, বায়ু বরুণ, অনিল 
অনল, দেবতা গন্বর্ব, মানব দাঁনব, জরায়ুজ, অওজ, উদ্থি 
গ্লভুতি নিখিল পদার্থ ভাহারই জ্যোতি, তাহারই 0 

চিনি রি জতিরাতি। ূ | | 
, বহিরজ্তশ্চ ভূতানামচরং চরষেব চ। ৰ 
৮74৬8 চা 
((ঈতা--১৩১৪ ) 
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যেমন জলতরঙ্গের ভিতর ও বাহির সমস্তই জল, যেমন 
মুবর্ণকুণ্ডলাদির ভিতর ও বাহির সমস্তই সুবর্ণ, যেমন মৃ্ধয় 
ঘটাদির ভিতর ও বাহির মমস্তই মা্টী, তাহা ছাড়া আর 
কিছু নয়, সেইরূপ চরাচর ভূতের বাহ্থাত্যন্তর সমস্তাই 
তিনি-তিনি ভিন্ন এই চরাচর জগতে, এই স্বাবরজঙ্গমাকুক 
সৃষ্টিতে আর কিছু নাই। 
ষস্ত অর্বাণি ভূতানি আছ্ন্যেবাসুপশ্বাতি। 
সর্ধভূতেনু চাতানং ততো ন বিজ্ুগুপ্গাতে ॥ 
যন্মিন্‌ বর্বাণি ভূতানি আক্মৈবাভুদিজানতঃ | 
তত্র কো মোহং কঃ শোক: একন্বমন্ুপশ্যতঃ | 
( ঈশোপনিষৎ--৬।৭ ) 
সর্ধভুতস্থ্মাত্থান' নর্ঝডূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা নব্বত্র সমদর্শনঃ | 
(নীতা -৬।২৯) 
আত্মাতে সর্ধড়ুত, নর্কাভূতে আফুদর্শন, ইহাই ত্রঙ্গ- 
দর্শন, ব্রন্গাজ্ঞান, ত্রন্ষপ্রাপ্তি, ব্রক্মানন্দ। এই ত্রন্ষজ্ঞান, এই 
পূর্ণ অদ্বৈতবোধ ধাছার চিত্তে সমাহিত, বদ্ধমূল, সুপ্রতিষ্ঠিত, 
তিনি ঘ্বণাশোকমোহভয়াদিবিবর্ছিচ, জীবনুক্ক | ত্বণা তাহার 
চিত্তে উদয় হইতে পারে না, শোক তাহকে সন্তপ্ত করিতে 
পারে নাঞ্, মোহ ভাহাতে মলিনতা। উত্পাদন করিতে 
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*. ভাতি শোকং আব্বা বথ। 


৯২ . আত্মদশন। 


যাবতীয় বিক্ষোভের অতীত, সর্বপ্রকার বিকারবহিতুতি। 
যাইয়া জ্যোতি, বন্ধন যাইয়া মুক্তি, বনুত্ব যাইয়া একত্ব প্রাপ্তি 
সবটিয়াছে। তাঁহার এখন ধর্ম নাই, কর্ম নাই) জন্ম নাই, 
স্তত্যু নাই; সুৃতিকাগৃহ নাই, শ্শানডুমি নাই। তাহাতে 
এখন ক্ষুদ্রত্ব নাই, মহত্ব আছে; সঙ্কীর্ণভা নাই, উঁদার্্য 
আছে; অভাব নাই, পূর্ণতা আছে; দুঃখ নাই, আনন্দ 
আছে। তিনি এখন অজর, অমর , অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি, 
অনন্তে মিশিয়াছেন-তিনি এখন সমদর্শা, আত্মদর্শা, 
সচ্চিদানন্দ বর্ষে বিলীন! এই ভাব, এই জ্ঞান থাকিতে 
থাকিতে, তাহার পাঁঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইতে 
সংশয় নাই, ইহা ভগবদ্বাক্য। 


অন্তকালে চ মামেব ম্মরণমুক্কী কলেবরমূৃ। 
যঃ প্রযাতি স মন্তাবং যাতি নাত্যাত্র নংশয়ঃ | 
( গীতা--৮৫) 


অস্ত্কালেও যে ব্যক্তি কেবল আমাকেই স্মরণ করিতে 
করিতে কলেবর ত্যাগ করে, মে আমার ম্বরূপত্ব লাভ করে, 
ইহাতে কোন মন্দেহ নাই। কেবল যে অন্তকালে ভগবানকে 
স্মরণ করিয়। দেহত্যাগ্গ করিলেই ভগবন্তাব প্রাপ্তি ঘটে, 
তাহা নয়। 


বং বং বাপি স্বরণ ভাবং তাজতান্তে কলেবরমূ। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্ভাবভাবিতঃ ॥ 
(সীতা-_-৮৬) 
জীবদ্দশাতেও যে যাহাকে নিরস্ত্র ভাবে, সে তন্তাবা- 
পর্ন হয়। নন্দীকেন্বর সর্বদা সদাশিবের চিস্তা করিতে 
করিতে, জীবদ্দশাতেই শিবরূপী হইয়াছিলেন ! 'তৈল- 
পায়িকা কাচপোকার ভয়ে ভীত হইয়া, নিয়ত কাচপোকা 
ভাবিতে ভাবিতে, জীবিতাবস্থাতেই নিজ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া, কাচপোকার ভাবাপন্ন হইয়া যায়। জীবন মুক্তিই 
বল, আর নির্বাণ মুক্তিই বল, এই স্বরূপন্থ লাভই মুক্তি। 
বিকার নাশ হইয়া, ধাহার বিকার তাহাতে বিলীন হখয়াই, 
তাহার ন্বরূপত্ব লাত;_.ইহাই নুক্তি। 
যিনি জীবন্মক্ত, তিনি নির্বাণ মুক্তিলাভের অধিকারী । 
অভ্যাস, বৈরাগ্য, সংযম, বিশ্বাস-মুক্তিলাভের ইহাই 
দোপান ও উপায়। এই উপায় দ্বার! দুনিগ্রছ মনের উপর 
প্রাধান্ লাভ করা যায়, চঞ্চল মনকে স্থির করা যাইতে 
পারে। মনস্থির হইলে তদধীন ইন্দ্রিয়গুলিও স্থির হয়। 
ইন্দ্রিয়গণ মনেরই দাস, মনেরই সেবক, মনেরই আজ্ঞা বহ-- 
মন কর্তৃক তাহারা পরিচালিত। মন তাহাদের কর্তা, 
প্রবর্তক। ইন্দ্রিন্নণ কাজ করে যনের আজ্ঞামুমায়ী, মনের 
ই্ছামত। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, ফলাফল বিবেচনা 
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মনের ইচ্ছা! পুর্ণ করিতে থাকে। মনকে জনন করিতে 
পারিলে, বশে আনিতে পারিলে, ইন্জিয়গণও বশীভূত 
হ্য়। ভিনিনিল িটািনিও কি প্রকাঁরে- জয়লাতের 
উপায় কি? 
যতো। যতো নিশচলতি মনম্চঞ্চলমস্থিরমূ। 
ততত্ততো নিয়ম্যৈতদাত্বম্যেব বশং নয়েৎ ॥ 
(গীতা--৬২৬ ) 
অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, নেই 
মেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই 
স্থির করিবে। | 
এইরূপ উপদেশই এক দিন রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠদেব 
্ররামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্ত্র প্রণাম 
করিয়া, ভক্তি সহকারে, বশিষ্ঠদেবকে এক দিন জিজ্ঞানা 
করিলেন--গুরো ! আমার শক্তি, ক্ষমতা, বিক্রম জগতে 
অবিদ্িত নাই। রাব্ণ, কুন্তকর্ণ প্রভৃতি দুর্জয় বীরগ্রণ 
আমারই হস্তে নিহত। ইচ্ছা! করিলে সমুদ্র শোষণ করিত 
পারি, হিমাস্রি রণ, বিচর্ণ করিতে পারি_কিন্ত, শরো, 
আমি আমার মনকে জয় করিতে পারিতেছি না, আত্মুবশে 
,.. আনিতে পারিতেছি না। মনের নিকট পরাস্ত হইলাম, 
1... ইহাই আমার ছুঃখ। কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, মনকে 
॥.. বঙগীভূত করিবার কোন উপায় আছে কি না। 
বশিষ্ঠদেব মনে মনে ভাবিলেন--ভগ্নবন্! তোমার 
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আজ এ কি অপুর লীলা ! বিশ্বরক্ষাণ্ডের উপদেষ্টা, আজ 
তুমি উপদেশ লাভের জন্য নগন্য, কীটানুকীট, কষুদ্রাদপি 
ক্ষুদ্র বশিষ্টের আশ্রম দ্বারস্থ! বিশ্বস্তক, সর্ঝানিযন্তা, 
ভগবর্লারায়ণ, মনকে কি প্রকারে জয় করা যাইচ্ে পারে, সেই 
উপায়, সেই মন্ত্র গ্রহণা ভিলাষী হইয়া, আজ মায়ামুষ্ণ, অজ্ঞান 
তিমিরাচ্ছন্ন বশিষ্ঠের আশ্রম দ্বারস্থ ! জ্ঞানময়, জ্ঞানাতীত, 
জ্ঞানপিপাস্থ হইয়া, ঘোর অজ্ঞানীর নিকট আজ নতশির, 
যুক্তপাণি ! আজ জ্যোতির্বয় জ্যোতিকণ। প্রাণি কামনায় 
খগ্যোতের কূপাভিলাষী | প্রভো ! ধন্য তোমার দয়া, ধন্ঠ 
তোমার শিক্ষা প্রদানের প্রণালী ! তুমি আক্কুবিস্থত । 
আত্মবিস্থত্ি ঘটিলে _'মহমিকা বুদ্ধি বিলুপ্তা হইলে, গুরুলঘু- 
জ্ঞান, ভেদবোঁধ থাকে না, জগতে আজ এই শিক্ষা প্রচার 
করিয়া দিলে। 

বশিষ্ঠদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়া, চিন্তামণি জিজ্ঞাস! 
করিলেন__গুরো ! কি ভাবিতেছেন ? মনকে কয় করিবার 
কোন উপায় কি নাই ? মনের নিকট আমি কি তবে পরা- 
স্তই হইব? 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন_বত্ন রাম, কোন চিন্তা নাই। 
তোমার পরাজয় কখনও কাহারও নিকট হইতে পারে না। 
তুমি নর্ববিজয়ী, বিশ্ববিয়ী_তুমি সর্ধশক্তিমান! মনকে 
জয় করা অতি সহজ, অনায়াসসাধা -ইচ্ছা করিলেই জয় 
করিতে পার। মন 'অনর্থকারিণী যখন যাহা করিতে 
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বলিবে, করিও না। প্রশ্রয় দিলেই প্রমাদ, সংবমেই 
লুখ। 
মনাগত্যুদিতৈবেচ্ছা। চ্ছেতব্যানর্ধকারিণী। 
অসংবেদন শস্ত্রেণ বিষদ্যেবাস্কুরাবলী ॥ 
(যোগবাশিষ্ঠ) 

বিষরক্ষের অন্কুর উৎপন্ন হইব! মাত্র লোকে যেমন তাহাকে 
ছেদন করিয়া থাকে, তদ্রপ অনর্থকারিণী ইচ্ছার অক্কুর মাত্র 
মনে উদয় হইলে, অননুভূতি অন্তর দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
নির্মূল করিবে। ৃ 

অস্থির, চঞ্চল মন স্থির, শাস্ত হইলে,_শ্রদ্ধা, অভ্যান্‌, 
বৈরাগ্য, ষত্যমের পথে নিয়ত বিচরণ করিলে, বাহ্যাভ্যন্তর 
গুচি, নির্মল, গ্রফুল্,হয়। গ্জ্ঞা তখন প্রতিষ্টিতা, বুদ্ধি 
তখন নিশ্চলা, ভক্তি তখন অচলা হয়। তখন মনে হয়, 
চিত্তে ধারণ! হয়--জীবের জড়দেহ, দেহমধ্যগত সুক্মদেহের 
বহিরাবরণ মাত্র--এই নিখিল সংসার, এই বিশ্ব ব্রহ্মা সুক্ষ্- 
তর অধ্যাত্্জজগতের বহিরাচ্ছাদন মাত্র--ইহ! দেই আক্ম- 
মত্বার জ্যোতি, বিকাশ, নামরূপ মাত্র। তখন পদার্ধ মাত্রই 
দ্ধের স্বরূপ বলিয়া চিত্তে প্রতিভাত হয়;-_নিখিল জগত-_ 
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, মহ: জন, তপঃ, সত্য, জীবপূর্ণ 
এই সপ্ডলোক- বিশ্বতন্ধা্ড তখন ব্রন্গময় বলিয়া চিছ্ছে 
উদ্তাধিত হয়। তখন সত্ব, রজং, তমঃ গুপত্রয়ের. মধ্যে 
দেখিতেপাই তাহাকে; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মধ্যে 
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দেখিতে পাই ভ্ভাহাকে ; চক্ষু, কর্ণ, ক্ষিহ্বা, নামিকা, ত্বক, 
বাক, পাখি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত 
চতুর্দশ ইন্জিয় বা শক্তির মধ্যে দেখিতে পাই গাহাকে ; কাম 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাওসর্ধ্য ষড় রিপুর মধ্যে দেখিতে 
পাই তাহাকে; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম পঞ্চমহা- 
ভূতে দেখিতে পাই তাহাকে ; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ধর্গ 
ফলের মধ্যে দেখিতে পাই ভাহাকে; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযু- 
প্রির মধ্যে দেখিতে পাই তাহাকে; দ্বাদশ মাস, হড় খতু, 
অনন্ত কালের মধ্যে দেখিতে পাই তাহাকে; চশ্র নৃষ্য, গ্রহ 
নক্ষত্র, আলোক অন্বকারের মধ্যে দেখিতে পাই ভাহাকে ; 
পিতামাতা, ভ্রাতা ভখিনী, জায়া পুত্রাদির মধ্যে দেখিতে 
পাই তাহাকে; ইহলোক পরলোকের মধ্যে দেখিতে পাই 
তাহাকে । সুতিকাগৃহ, পথ, 871 দ্রেখিতে পাই 
তাহাকে; জড় চৈতন্য, ক বা স্ঠরহারিক 
পারমার্থিকের মধ্যে দেখিতে পাই হাকে | 
ব্যক্ত অব্যক্ত, হৃষ্টি-স্থিতি-নাশ, ্-ীবনন্তুর' মধ্যে 
দেখিতে পাই তাহাকে । ছ্েতবোধ, তেদবুদধি, জাহান 
তখন তিরোহিত হয়--তখন আত্মদর্শন, দর্পন, অন্ষজ্ঞান, 
্ন্ানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইহাই রক্ষনরূপত্ধ লাত-__ইহাই মুক্তি! 

$ তথ্বিফো; পরম পদং নদী পশ্থান্তি রয়; দিবীব 
চক্কুরাততম. ৷ 





